বাঙলার ককের বখ। 


অন্নং বহু কুবর্বাত 
তদ্‌ব্রতম্‌। 


শ্রহবীকেশ সেন 


আহিল ৯৩৩১. 
প্রবর্তক পাবলিশিং হাউস, 
চ্দনিশগর | 





চন্দননগর, বোড়াইচস্ডিতল! 
প্রবর্তক পাবলিশিং হাউস হইতে 
উ্রীলাত্সম্্ল হে 
কতৃক প্রকাশিত । 





মানসী প্রেস 
১৬1১এ, বিডন সর কলিকাতা 
শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্তৃক মুক্রিত ৷ 


বিস্ জ্বী 


পূর্ববাভাষ ক- 
ভারতীয় কৃষক সম্বন্ধে রাজপুরুষদের বিবরণ ও মতামত । 
প্রথম অধ্যায় ১৩ 


ভারতবর্ষে আর্ধ্যদের আগমন-_কৃষিকর্ম্ের উপযোগী ভূমি সংগ্রহ__ 
কৃষিকর্ম্ের আরম্ত। 


দ্বিতীয় অধ্যায় ৪--১১ 
পল্লী ও পল্লীসমাজের উৎপত্তি, স্থিতি ও উন্নতি। 

তৃতীয় অধ্যায় ১২২০ 
মুসলমানের আগমন-_ভূমিসম্ন্ধীয় ব্যবস্থা-ভূমিকর-_আবওয়াব। 

চতুর্থ অধ্যায় ২১--৪২ 


ঈষ্টইও্িয়া-কোম্পানির বাঙলা-বিহার-ওড়িষ্যার দেওয়ানী লাঁভ-_ 
কোম্পানির পুণ্যাহ-_ছেয়াত,রে মন্বস্তর--ভূমি সংক্রান্ত নানাবিধ 
ব্যবস্থার পরীক্ষা। 


পঞ্চম অধ্যায় ৪৩--৫৫ 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত--জমিদার-_রাঁয়ত-__বন্দোবস্তের ফল। 
বষ্ঠ অধ্যায় ৫৬--+৭৪ 


ঈষ্ট ইত্ডিয়া-কোম্পাঁনির রাজত্বের অবসান-বুটিশর'জের তারতরাজত্ব 
গ্রহণ-_চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ত্রুটি ও তা'র সংশোধনের চেষ্টা 
প্রজান্বত্ব বিষয়ক আইন। 

দপ্তম অধ্যায় ৭৫---৯১ 
জমি কার?--জমিদার-জমিদারের সহিত ইংরেজ ল্যাগুলর্ডের 
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তুলনা-জমিতে রাজার স্বত্ব--সে স্বত্ব হস্তাত্তর করবার ক্ষমতা-_ 
অনাবাদী পতিত-জমি নব্ব্ধীর ব্যবস্থা__গোচর-ভূমির জমিদার কর্তৃক 
অধিকার--গোজাতির অবনতি-_কৃষির ও সাধারণের স্বাস্থ্যের হানি । 

অষ্টম অধ্যায় ৯২---১০৪ 
কৃষকের বর্তমান অবস্থা-জমিদারের আবওয়াব__ভারতগবর্ণমেন্টের 
জমিসন্বন্ধীর নীতি । 

নবম অধ্যায় ১০৫_-১২৪ 
ভবিষ্যত্কষক--জমি রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি, ব্যক্তি-বিশেষের সম্পত্তি নয়-- 
প্রজাসাধারণের মধ্যে জমি বিভাগ--সভ্যতার আদিতে সকল দেশের 
জমিসম্বন্বীয় ব্যবস্থা ও পল্লীপ্রথার একতা _কৃষিকর্ষ্ের উন্নতির জন্য 
জলসেচন পূর্ত-_বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি ও রাসায়নিক সার-_পারম্পরিক 
সাহাষ্য সমিতি-__কৃষিব্যাঙ্ক--কার্টেল (1:%765119)__ রাষ্ট্রীয় ব্যয়ে 
কৃষকের জীবন বীমা স্বাস্থ্যের রক্ষা ও উন্নতির জন্ত স্বাস্থ্যকর 
বাসস্থান ও তা*র জন্ত আব্্তক জমির ব্যবস্থা--জ্াতীয় আনন্দ 
উৎদব-_শিক্ষ1--এই সকল সংস্কারের জন্য আবশ্নক অর্থসংস্থান। 

দশম অধ্যায় ১২৫-7১৩৮ 
ইউরোপের কৃষক-- ইংরেজ ভূম্যধিকারী (1900100 )_কষক ও 
কৃষি-শ্রমজীবীর অবস্থা-_-জমিকে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি করবার চেষ্টা (1900 
1126501091152600) ইউরোপের অন্তান্ত দেশের কৃষক--কলষক 
ংঘ-_-01660 10661709:010021-_ভারতীয় কৃষকের জাগরণ । 


উপসংহার ১৫৮, 


সুম্র্ধাভডান্ন 

বাউলা দেশের ৪ কোটি ৬৬ লক্ষ ৯৫ ভাজার ৫শ ১ লোকের মধ্ো 
ভাতেহেতেরে চাষ করে এমন লোকের সংখ্যা ১ কোটি ১২ লক্ষ ৪১ হাজার 
২ শ; আর এদের পোষ্য ২ কোটি ৪৩ লক্ষ ৯৯ হাজার ১শ। এদের 
বেতনভোগী ভত্যের সংখা! ১৮ হাজার ৯ আর দিন-মজুরের সংখ্যা! 
৪৩ লক্ষ ২১ হাজার ১ শ। এর! রীতিমত কৃষক, কৃষিজাত প্রধান প্রধান 
দ্রব্যের উৎপাদনে নিযুক্ত । এ ছাড়া বিশেষ বিশেষ শন্ত এবং শাক-সব্জীর 
চাষে নিষুক্ত আছে ২ লক্ষ ৫০ হাজার ৫ শ। এদের পোস্ের সংখ্যা 
১ লক্ষ ৩* হাজার ৫ শ। আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, ধারা জমির 
চাষে কোন সাহায্য করেন না, কিন্ত জমি থেকেই জীবিকা সংগ্রহ করেন । 
তারা জমিদার; তাদের সংখ্যা ১৩ লক্ষ ১ হাজার ৭ শ; 'আর তাদের 
ম্ানেজার, নায়েব, মুহুরি প্রভৃতি উপগ্রহের সংখ্যা ১ লক্ষ ৩২ হাজার 
৬শ। এই সোপগ্রহ জমিদারের! প্রত্যেক প্রজার কাছ থেকে গড়ে 
অন্ততঃ একার প্রতি ৩২ টাকা করে” খাজনা পেয়ে থাকেন। তা"তে 
তাদের মোট আয় হয়, অন্ততঃ ১৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা । জীব-বিজ্ঞানের 
একটা তত্বকথা৷ এই যে তা”র বংশবৃদ্ধিটা হয় তা*র অবস্থার সচ্ছলতার 
অন্ুপাতে। ১৯১১ খুষ্টাব্দে থেকে ১৯২১ খুষ্টাব্ব পর্যন্ত, দশ বৎনরে, এই 
জমিদার বংশের বৃদ্ধি হয়েছে, শতকরা! ৯ জনের হিসাবে, আর প্রজার 
খ্যা বেড়েছে শতকরা ৩ জনের হিসাবে ; অর্থাৎ জমিদার বংশের বৃদ্ধি 


(১) শ" এর নীচের অস্ক ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ।-_-লেখক 


[ খ ] 


প্রজাবংশের বৃদ্ধির তিনগুণ! ১৯০১ থেকে ১৯১১ পর্য্স্ত দশ বৎসরে 
বৃদ্ধিটা হয়েছিল শতকরা ২৩ জনের হিসাবে । 

বাঙলা দেশের চাষের জমির পরিমাণ ২ কোটি ৪৪ লক্ষ ৯৬ হাজার 
৮ শএকার; আর সর্ধবিধ কৃষকের সংখ্যা (পোঁধ্য বাদে) ১ কোটি: 
১৪ লক্ষ ৯১ হাজার ৭শ। অর্থাৎ প্রত্যেক কৃষকের চাষের জমির 
পরিমাণ ২ একার বা ৬ বিবার কিছু ওপর । সাধারণতঃ যে ভাবে. 
আমাদের দেশে চাষ হয়ে থাঁকে, ত!”তে একার প্রতি ১৫ মণের অধিক 
শঙ্ত জন্মাবার আশা করা যায় না। পূর্ববঙ্গের জলা-জমিতে যদি এর 
বেশী ফসল হয়, ত পশ্চিমবঙ্গের ডাঙ্গা-জমিতে এর অনেক কম। এর 
ওপর বিবেচনা করতে হবে যে, বাঙলাদেশে ফসল প্রধানত; একটিই-_ 
ধান। গম, যব প্রভৃতি রবিশস্ত যা উৎপন্ন হয় তা খুব সামান্ত। পাট 
ধানের তুলনায় অতি অন্ন। আর যে জমিতে পাট হয়, তা”তে পাট 
কেটে নেবার পর আর ধান হবাঁর সময় থাকে না । স্থতরাং সে জমিতে 
ফসল হয় এ একটিই । ২ একারে, ১৫ মণের হিসাবে, ধান ভয় ৩০ মণ; 
৩০ মণ ধানের দাম ২২ টাকা করে? মণ হিসাবে ৬০ টাকা । অন্ত কোন 
ফসল হ'লেও দাম প্রায় এই রকম। আক ঝা আলুর চাষে এর চেয়ে কিছু 
বেশী লাভ হয়, কিন্তু দেশের সমস্ত জমির তুলনায়, বিশেষতঃ জল সেচন 
ব্যবস্থার অভাবে আক এবং আলুর চাঁষের জমির পরিমাণ অতি অল্প; 
তা ছাড়া, এই সকল চাষ এত ব্যরসাধ্য ঘে সাধারণ কৃষক তা পেরে ওঠে 
না। সুতরাং দেশের সমস্ত জমির ও সমস্ত কৃষকের অবস্থা বিবেচনা 
করলে ৩০ মণ ধানকেই সাধারণ কৃষকের আর্থিক অবস্থার মাপকাঠি ধরে' 
নেওয়া যেতে পারে । ধানের দাম ছু টাকা মণ শুনে সহরবাসীরা, বারা 
আট টাক! দশ টাকা মণ চাল কিনে খান, তারা আশ্চর্যযান্িত হবেন। 
কিন্তু তাদের জানতে হবে যে ধানটা চাষার বাড়ীতে এসে চালে পরিণত. 


হতেই এক-তৃতীয়াংশ কমে" যাঁয়) তারপর সহরে পৌছোতে পথের খরচ 
আছে এবং অসংখ্য লোকের মূল্যবান মধ্যবস্তিতা আছে। সুতরাং চাষার 
ভাগো সেই ছু” টাকা মণের বেশী আর থাঁকে না। এও সম্ভব হয় যদি 
অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, পঙ্গপাল প্রভৃতি ফসলের কোন বিদ্ব না জন্মায়; কিন্ত 
এই সকল বিদ্বের একটা-না-একটা প্রায়ই ঘটে থাকে, এবং সেইজন্ত এ 
দেশে প্রতি তিন বৎসরে এক বৎসর অন্কষ্ট বা দুর্ভিক্ষ হয়। স্থৃতরাং ঠিক 
হিসাবে ছু” বৎসরের আয়টা তিন বৎসরে হয়, অর্থাৎ ছু, বখসরে যে ৬০৯ 
টাকার হিসাঁবে ১২০২ টাকার ধাঁন হয়, সেটাকে তিন বৎসরের আয় বলে 
ধরতে হবে। তা হ'লেই বাৎসরিক আয় হ'ল গড়ে ৪০২ টাঁকা। এটা 
অব মোট আয়, এথেকে চাষের খরচ বাদ দিতে হবে। প্রধান 
খরচ লাঙ্গলের গোরুর খাদ্য যোগান। এর কতক অংশ ধানের 
খড় বা বিচাঁলী থেকে চলে যেতে পারে, কিন্তু অনেক স্থানে এই 
খড় দিয়ে ঘর-ছাঁওয়া হয়। আর, সহরবাঁসী মান্তুষগ্ুলি যেমন ধাঁন 
উৎপাদন না করে, চাল খান, তেমনি সহরবাসী গাড়ীর গোরুগুলি 
খড় উৎপাদন না করেও খড় ভক্ষণ করে। যা হক সমস্ত খড়টা 
গোরুকে খাওয়ালেও তা সমস্ত বৎসরের পক্ষে যথেষ্ট নয়। আর, 
জমিদার প্রাসাদাৎ সে কালের মত গ্রামের চার .দিকে চার শ 
হাত পরিমিত গোচারণ নেই। জমিদার তাঁর প্রত্যেক ইঞ্চি জমিকে 
চাষের জমিতে পরিণত করে” খাজনা আদায় কচ্ছেন। এই সকল কারণে 
কলষককে গোরুর খাদ্য কিনতে হয়। এই খরচ ছাড়া ধান রোঁপবার সময় 
এবং কাটবার সময় মঙ্ুরি দিয়ে অতিরিক্ত লোকও নিযুক্ত করতে হয়। 
কৃষকের নিজের পরিশ্রমের মূলাটা এ হিসাব থেকে বাদই দেওয়া গেল। 
এর ওপর আছে জমিদারের খাজনা । এই সমন্ত বাদ দিয়ে যা থাকে, 
তাইতে ক্লষককে নিজের এবং পোস্যবর্গের অন্বস্ত্রের সংস্থান করতে হয়। 


সব ্ 


বলা বাহুল্য, সেট! আবগ্যক অনুসারে হয়ে ওঠে না। তার জন্ত কৃষককে 
খণ করতে হয়; আর, একবার খণ করলে তা পুরুষান্ুক্রমে চলে, শোধ 
কখন হয় না। 

চাষের জমির পরিমাণের অত্যন্পতা কৃষকের দারিদ্যের মূল কারণ। 
জমির পরিমাণ, ওপরে দেখিয়েছি, মোট ছু, একারের কিছু বেশী। এই 
জমিটুকুর চাষে একটি একটি করে, দিন গণনা করলেও, বৎসরের মধ্যে 
মোট এক মাসও লাগে না। কৃষকের শ্রমশক্তিও সমস্তটা লাঁগে না; 
জল, সার ও উন্নত বৈজ্ঞানিক যঙ্্রাদির অভাবে জমির উৎপাদিকা শক্তিরও 
অপচয় হয়। বাঙলার কৃষক সাধারণতঃ শ্রমবিমুখ নয়। কিন্তু কোথায় 
কোন্‌ কাজে তার পরিশ্রমের সুবিধা আছে? গ্রানে কোন পূর্তকাধ্য 
নেই, কলকারখানা নেই, বিস্তৃত শিল্পবাণিজয নেই যে কৃষিকর্মের অবসরে 
গ্রামের সমস্ত কৃষককে কন্ম দিতে পারে । অপর দিকে, তার পিতা- 
পিতামহ ভোগদখল করে' যে জমিটুকু উত্তরাধিকার স্থত্রে তাকে দিয়ে 
গেছে, সে জমিটুকুর মায়া ত্যাগ করে, সে দুর সহরের কলকারখানায় 
কাজ করতে যেতে পারে না। আর গেলেই বাসে সেখানে কি কাজ 
করতে পারে? যেকোন কাঁজে বিশেষ দক্ষতার আবশ্যক, অভিজ্ঞতার 
আবন্যক, সে কাজ করবার জন্য সে শিক্ষিত হয় নি। সুতরাং তা*র ভাগ 
সামান্ত কুলীগিরি ছাড়া আর কোন কাজ জুটতে পারে না। যদি জোটে, 
তাও অস্থায়ী ভাবে। গ্রামে কৃষকের যে একট! প্রতিপত্তি আছে, 
মানসন্ত্রম আছে, মর্ধ্যাদা আছে--কারথানার সালান্ত কুলীগিরি সে সকলের 
হানিজনক। তারপর, কারখানার সামান্ত কুলীগিরিতে সে যা উপার্জন 
করতে পারে, তা'তে তা*র সেখানকার আব্ঠক ব্যয়ও সমস্ত নির্বাহ হওয়া 
কঠিন-_-সেখানে জিনিষপত্র এতই ছুর্ল্য। 

কৃষক কৃষিকর্খের অবসরে অন্ত কাজ করতে প্রস্তত আছে, কিন্তু কাজটা 


তা'র বাড়ীর কাছে হওয়া আবঠ্ঠক এবং এমন হওয়! আবপ্তক যাতে তার 
সামাজিক মর্যাদার ভানিনা হয়। বিদেশী কলকারখানাওয়ালাদের 
. কাছে সামাজিক মর্ধ্যাদা বলে কোনি পদার্থ নেই, তাঁদের কাছে সকলেই 
কুলী। কিন্তু আমাদের কাছে কৃষকের একটা মর্যযাদা আছে এবং থাকা 
উচিত। আমর! যখনই কৃষককে তাঁ”র প্রাপ্য মর্যাদা দিতে শিখব, তখনই 
আমাদের ভদ্রবংশীয় শিক্ষিত যুবকেরা কৃষিকর্মনকে নীচ বৃত্তি বলে' অবহেলা 
করবে না। সেকালে কষে ছিল বৈশ্রের বৃত্তি, এখন হয়েছে শূদের ৷ এই 
সকল বিবেচনা করলে দেখতে পাওয়া যায়, চরকায় সুতাঁকাটা এবং হাতের 
তাতে কাপড় বোনাই সব চেয়ে সহজ কুটার শিল্প যা কৃষক সপরিবারে ঘরে 
বসে করতে পারে। চট ও কম্বল বুনতে গাঁরে। এর একটা সুবিধা 
এই যে, এই কাজের মধ্যে যখনই আবষ্ঠক তখনই কষক আপনার জমি- 
টুকুতে চাষের কাজ করতে পারে। দূরস্থ কারখানায় কাজ করলে তা 
হ'তে পারে না। একটা সামান্ দৃষ্টান্তদবারা এটা বেশ বুঝতে পারা যাঁবে। 
যাঘ মাসের বৃষ্টি কৃষকের কাছে বড় মূল্যবান। সেই বৃষ্টির সময় যদি সে 
কারখানার কাজে নিযুক্ত থাকে, তা হ'লে তাকে ছুটা নিয়ে বাড়ী আসতে 
ইয়। আসতে আসতে হয় ত জমিতে চাষের উপযোগী আর্দ্রতা থাকে না। 
আবার আষাঢ় মাসেবুষ্টি হবে আশা করে সে ছুটি নিয়ে বাড়ী এল, কিন্ত 
তথন বৃষ্টি হ'ল না। সে কাজে ফিরে গেল, ফিরে যাবার পরেই বৃষ্টি নামল। 
তখন আবার তাকে ছুটি নেবার চেষ্ট! করতে হ'ল। ছুটি পেলে ত ভালই; 
না হ'লে হয় তা'র চাষ, নয় তা”র কারখানার চাকরী গেল। 

জগতে আর্থিক উন্নতির যত উপায় আছে, সবই অধিকতর উন্নতির 
পথে চলেছে। কেবল কৃষিই কি চিরকাল অনুন্নত থাকবে? কিন্ত 
কষককে উন্নত করতে হ'লে, তাঁকে বৈজ্ঞানিক কৃষিপ্রণালীর জ্ঞান 
দিতে হবে, আর দিতে হবে তা”কে মূলধন, যা দিয়ে সে তাঁ'র জমির, 
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গোরুর এবং লাঙ্গলের উন্নতি বিধান করতে পারবে । কিন্তু এ ছুটিরই 
অত্যন্ত অভাব। অন্তান্ত সকল বিষয়ের মত এ বিষয়েও গবর্ণমেন্টের 
অবশ্ত সহানুভূতি আছে, কিন্তু টাকা নেই। কাঁজেই এই অর্থহীন 
সহান্থুভূতি প্রকট হয়েছে -একা র-প্রতি বাৎসরিক অর্ধ আনা ব্যয়রূপে ! 
গভর্ণমেন্টের নিজের কথায়, - 

106 11010901101 10002000506 01 81010916006 ০০০০, 
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এই ত গেল কৃষির উন্নতিকল্পে ভারত গবর্ণমেন্টের ব্যয়। বুটিশ 
গব্ণষেন্টও সম্প্রতি কৃষকের ছুঃখে অত্যন্ত কাঁতর হয়েছেন। সে 
দিন (১৪ই মে, ১৯২৪) পার্লামেন্টের শ্রমজীবী-সন্গ্রদায়ের একজন 
সদশ্তা মিঃ গ্রান্তি (০:85 ) বলেছেন যে, ভারতীয় শ্রমজীবীর 
এবং কৃষকের আয় অতি অল্প এবং যে সকল পারিপার্শিক অবস্থার 
মধ্যে তাদেকে কাজ করতে হয়, তা শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের 
পক্ষে মহা হানিজনক। এর প্রতিকার করতে হ'লে, ব্যবস্থাপক 
সভাগুলিতে যাঁ'তে তা"রা নিজের প্রতিনিধি পাঠাতে পারে, তাঁ'র 
জন্ত যথোচিত বিধিব্যবস্থা করা অত্যন্ত আবগ্তক। তাঁর কথা»_“[1৩ 
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01 এই কথার সমর্থন করে মিঃ ওয়ার্ডল মিলন্‌ (1০010 
[4106 ) বলেছেন, _ “ভারতীয় কৃষকের অবস্থার উন্নতির প্রধান অন্তরায় 
তাপ্র জমী সম্বন্ধীয় বিধিব্যবস্থা, আর তার চির খণগ্রস্ততা ।” এখন 
ইংরেজ শ্রমজীবীর কর্তব্য তা"কে সেই অবস্থা থেকে মুক্ত করা। অগ্ডাঁর 
সেক্রেটারি মিঃ রিচার্ডস্‌ ( 1২100905 ) বলেছেন, ভারতবর্ষে 
শ্রমজীবীর অবস্থা আশ্চর্যজনক (8109%105 ), শোকজনক, দুঃখজনক, 
কি ভয়জনক নয়, আশ্চর্যজনক ! আশ্র্যাজনক বোধ করি এই 
হিসাবে যে গবর্ণমেন্টের তাঁদের ছুংখ মোচনের জন্ত এত অর্থব্যয় ও 
যন্ত করা সত্তেও তাঁদের দুঃখ দূর হচ্ছে না। 

সরকারী হিসাবে এখন ভারতীর কৃষকের আয় লোক প্রতি ৬০২ 
টাকা। কিন্তু আমি ওপরে দেখিয়েছি, আমাদের দেশের কৃষকের আয় 
বছরে ৬০২ টাকার চেয়ে ৪০২ টাঁকারই বেশী কাছাকাছি। এর সঙ্গে 
একবার অন্ত দেশের-এই ঝুঁটিশ সাআ্াজ্যর ভেতরেই--কষকের আঁয়ের 
তুলনা করে' দেখা যাক । কানাডার ককষকের আয় ৫৫০২ টাকা আর' 
ইংরেজ কৃষকের আয় ৭২০২ টাকা। ইংলণে চাষের জমির পরিমাণ 
২কোটি ৬০ লক্ষ একার, আর কৃষকের সংখ্য। (১৯১১ খৃষ্টাব্দে 
সেন্স” অনুসারে) ১২ লক্ষ ৫৩ হাজার ৮ শ। এ হিসাবে প্রত্যেক 
কষকের জমির পরিমাণ হয় ২১ একর, অর্থাৎ বাঙলার কৃষকের 
জমির দশগুণেরও বেশী। দক্ষিণ আফরিকায় ইউরোপীয়ের সংখ্যা 
সমস্ত লোক সংখ্যার শতকরা ১১ জন মাত্র। এদের জমির পরিমাণ 
কিন্ত প্রত্যেকের ৪৬* একার। এর মধ্যে কৃষির উপযোগী জমি ৮৩ 
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একার বা বাঙালী কৃষকের জমির ৩৮ গুণের৪ বেশী। হাতের 
পরিশ্রম বাঁচাবার জন্ত এখন কৃষিকর্ম্েও বৈজ্ঞানিক যদ্্াদির ব্যবহার 
হচ্ছে। সেইজন্য ইংলগ্ডে কৃষিমঞ্ীরের তত আব্যক নেই। তথাপি 
গড়ে প্রত্যেক ইংরেজ কৃষকের ৩জন করে মজুর আছে। আর 
বাঙালী ক্কষক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি কখনো চোখে না দেখলেও তা'র 
ম্গুরের সংখা। একটি মজুরের পাঁচ ভাগের এক ভাগ, অর্থ/ৎ পাঁচ 
জন কৃষক মিলে একজন মজুর রাখতে পারে। | 

ভারতবর্ষে মূলধনের বড় অভাব, ষুলধন বাড়াতে না পারলে 
ভারতবাসীর অবস্থার উন্নতির সন্তাবনাও নেই, এবং এই গুরুতর 
সমন্তার একটা সমাধান শীঘ্রই করা আবশ্তক--এ সকল কথাও 
অগ্ডার সেক্রেটারী মিঃ রিচার্ডদ্‌ বলেছেন। এখানকার পল্লীবাসী 
সাধারণতঃ কল কারখানার কাজ করতে অনিচ্ছুক, কিন্ত অবস্থাদ্বারা 
বাধ্য হয়ে কখন কখন তাকে কারখানায় কাজ করতে হর । যেখানে 
কাজ করতে বাধ্য হ'তে হয়, সেথানে মঙ্গুরী যে অতি অল্প হবে 
তা বলাই বাহুলা--এ সকল কথ! বলতেও যিঃ রিচার্ডদ্‌ বিস্বত হন 
নি। ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারী লর্ড উইন্টারটন ( 70600 ) বলেছেন 
থে ভারতীয় কৃষকের ছ্রবস্থার প্রধান কারণ জমিতে-খাটান-যায়-এমন- 
মূলধন এদেশে নেই । 

ক্কুষক” শব্দটি নিরীহতা-ব্াঞক ; “শ্রমজীবী” শব্দটিতেও কোন 
দৌষের গন্ধ নেই। কিন্তু এই ঢু”টির সমবায় হ'লে যা হয় - “কষক 
ও  শ্রমজীবী”--ইংরেজীতে 1১688206200 ০011:0--তা”তে 
বোলসেবিত্বের (90181)651570এর ) গন্ধ পাঁওয়। যায়। কারণ, রুশিয়ার 
বর্তমান গবর্ণমেন্টের নাঁম হচ্ছে 90516 [২61091)170 ০1 ভ০11ভোও 
9:00 [69,890 ইংলগ্ডের বর্তমান শ্রমজীবী গবর্ণমেন্টের নামান্তর 


মোসিয়ালিষ্টিক (9901817580) বা গণতন্ত্র গবণৃষেন্ট। এঁরা “কৃষক 
ও শ্রমজীবী” লোকের অভাব, অভিযোগ, ছুঃখ, দারিদ্রা মোচন করতে, 
খুব যত্্বান্‌ হয়েছেন। এ দেশের নেতারাও এদের সম্বন্ধে নান! 
আন্দোলন, আলোচন! আরন্ত করেছেন। কাজেই শান্তির রাজত্ব স্থাপন 
করতে হ'লে এখন কৃষক ও অমজীবীকে সন্তুষ্ট রাখতে হবে। তাই আজ 
ভারতীয় কৃষক ও শ্রমজীবীর জন্য বুটশ গব্ণমেন্টের সুপ্ত সহানুভূতি 
জেগে উঠেছে । কিন্তু তা বলে? যে শীঘ্ব কোন পরিবর্তন হবে এমন কোন 
ভরস! নেই। বর্তমান ভারত-সচিব লর্ড অলিভিয়ার ফেবিয়ান সোসাইটির 
(881012 9০9০0) এক জন সদপ্ত। এই সমিতির কর্দর্ণীতি 
সোসিয়ালিষ্টদের (99০15100) মতই | এরাও জমিতে ব্যক্তিগত স্বত্ব 
উঠিয়ে দিয়ে দেশের সমস্ত জমি রাষ্্ীযসম্পত্তি করতে চান। কিন্ত 
অতি ধীরে, মৃদ্মন্গগতিতে--কাঁরণ, গতির ক্ষিপ্রতাই সকল বিবর্তনকে 
(6€01%007) ) আবর্ভনে (76€915600.) পরিণত করে। সেইজস্ 
লর্ড অলিভিয়ারের পরামর্শ এই যে, ভারতীয় কৃষকের হিতৈষীরা যেন 
ফেবিয়ান-নীতি অনুসারে কাজ করেন। সেইজন্তই বৌধ হয় ব্রিটিশ 
শ্রমজীবী গবর্ণমেন্ট ভারতীয় কুষক সম্বন্ধে পার্লামেণ্টে এই আলোচন! 
মাত্র করেই ক্ষান্ত হয়েছেন। কোন কাজ করবেন বলে আশা দেন নি। 
এ সম্বন্ধে ভারত গব্ণমেন্টের কম্মনীতি কিন্তু অন্ত প্রকার। তারা 
প্রথমতঃ ত্বীকারই করেন না যে, ভারতীয় কৃষক ও শ্রমজীবী দরিদ্র । 
তাঁরা বলেন, ভারতীয় জনসমূহের সমৃদ্ধি বাড়ছে ৩ । কিন্তু তা হ'লেও 
* (৩) 05675 35 00091061901 €ছ1967008 ৪৪ ০. &, 
10115 010506065 18056 0080 60 20100055810 
[0০%০৮৮- 10066051106 006 1৪1 00০ 20606000 ৪3 


00150606060 62160 06 005 0৮165800] 20 06190 
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ভীরা অস্বীকার করেন না যে জনসমূহের মধ্যে দারিদ্যও অনেক পরিমাণে 
আছে। কিন্ত তাদের দারিদ্যের হেতু হচ্ছে তাদের অমিতবায়িতা, 
ভাবপ্রবণতা এবং অজ্ঞতা » | অমিতব্যয়িতার একটা দৃ্টাস্ত, কতৃপক্ষ 
দেখিয়ে থাকেন, বিবাহাঁদিতে অত্যধিক বায়। তাঁদের মতে বোধ 
হয়, কুষকাঁদি জন-দাঁধারণের পক্ষে একমাত্র গান্ধর্ব-বিবাহই প্রশস্ত । 
কারণ, তাঁতে ছেলেটির এবং মেয়েটির পরস্পরের প্রতি অনুরাগ ছাড়া! 
আর কিছুরই আবগক হয় নাঁ। ভাবপ্রবণতার উদাহরণ ধর্মকার্ধ্যের 
আনুষঙ্গিক উৎসবাদিতে ব্যয় । এ সকল উপদেশ নিশ্চয়ই হিতজনক । 
নিরন্নের ঘরে বিবাহেই হক, আর পুজা-পার্বণেই হ'ক, উৎদবের আনন্দ 
নিতান্তই বিদদৃশ এবং অশোভন। এ সম্বন্ধে আরও একটি কথা 
গবর্ণমেন্টের পক্ষ থেকে বলা হয়। সেটি এই যে এদেশের কৃষক ও 
শ্রমজীবী বংশবৃদ্ধি বিষয়ে বড় অসংযত। আহারের সংস্থান নেই, কিন্ত 
সন্তানের সংখ্য। অনিয়ন্ত্রিত । ফল, অনিবাধ্য দারিদ্য। দারিদ্রাবৃদ্ধির 
আরও একটি কারণ, তাঁরা বলেন, এই যে-_-এ দেশের নারী পরিশ্রমের 
দ্বারা জীবিকা উপার্জন করে না। পিতী, স্বামী, ভাই বা অন্ত আত্মীয়কে 
তাঁদের ভরণপোষণ করতে হয়। নারী প্রজাসংখ্যার অদ্ধেক। 
সুতরাং প্রজীর অর্ধেক কর্্মশক্তির অপচয় হচ্ছে। অধ্যাপক রাশক্রক 
উইলিয়মসের এই মত « | কিন্তু অধ্যাপক মহাশয় বোধ হয় দেখেন নি 
যে পাঞ্জাবের সেন্দাস্‌-সুপারিন্টেণ্ডেটে এর একটা সুন্দর যুক্তিযুক্ত উত্তর 
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পূর্বেই দিয়ে রেখেছেন। তিনি বলেন যে, লোকের জীবিকাবৃত্তিকে 'কাজ 
করা” এবং “বসে খাওয়া” এই ছু" ভাগে যে বিভক্ত করা! হয়েছে, সেটা 
পুরুষের দ্বার! হয়েছে, নারীর ছারা নয়। অনেক নারীকে “বসে খাওয়া” 
শ্রেণীভুক্ত কর! হয়েছে, যাঁরা প্রকৃতপক্ষে পরিশ্রম করে” খায়। তারা 
জল তোলে, বাসন মাজে, ধান ভানে, ঘরদোঁর পরিষ্কার পরিচ্ছন্্ 
করে, ছেঁড়া কাপড় সেলাই করে, রীধে, রোগে সেবা শুশ্রাযা করে এবং, 
সর্ধোপরি, সন্তান ধারণ করে ও পলিন করে। এই স্ুপারিন্টেণ্ডের 
কথাগুলি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য বলে উদ্ধত করে দিচ্ছি-_ 
[005 01555150200 01 ৮0110152100. 9৫19671021165 1৪9 
1002:06 105 100. 200. 170 105 10160. 12105 01060 
ড৮170 9001062 08 20610010560 ৮1060 60 9170019 16 
0198560. 29 2,082] ৮0115019, ০029500. 10 0017769610 00169, 
20 ০0012105, £1200705 00109 07210 2০] ি০ ৯০19, 
69100510900. 6০ 07010 91001116910 006 5610, [010000105 
9100 10600106 01061169, 200, 195 708৮ 7006 16996 32. 
017810-569,72102-৭ 

কৃষকের অবস্থা সম্বন্ধে গবর্ণমেন্ট এই ধারণা পৌষণ করেন এবং 
অধ্যাপক রাশক্রক উইলিয়ম্স্‌ প্রতি বদর “ইগ্ডিয়া” নামক পুস্তকে 
এই ধারণ! এবং প্রমাণের নামে এর সমর্থক মতামত সঙ্ধলন করে? 
পার্লামেন্টের সদস্তদের অবগতির জগ্ঠ পাঠিয়ে দেন। কিন্তু এই ধারণার 
হেতু, যা গবর্ণমেন্ট দেখান, তা অস্পষ্ট, অসম্পূর্ণ এবং আংশিকভাবে 
মাত্র সত্য । স্পষ্ট সম্পূর্ণ এবং সর্বতোভাবে সত্য হেতু নিয় করতে 
হ'লে তন্ন তন্ন করে একটা অন্নসন্ধান করা আব্ঠক। বহুবার এই 
অনুসন্ধানের জন্ত আবেদন নিবেদন কর! হয়েছে। - সৈদিন শ্রীযুক্ত 
ফেরোজ শেঠন! কৌন্দিল-অভ-্টেটে এই প্রার্থনা করৌছিলেন। বল! 


[ ঠ ] 
বাহুল্য প্রার্থনা মঞ্তুর হয় নি। বরং লক্ষী চাইতে দারিদ্র্য বেড়েছে। 
গবর্ণমেন্টের হুকুম হয়েছে একটা বৈজ্ঞানিক কর-নির্ধারণী গবেষণা বা 
১০০10090 [20015 1009 00০ 859০0 02 1000190 
14601. ৬ করা হবে । এই হ'ল শাসকবর্গের কথা । পরবর্তী কয়েক 
পৃষ্ঠায় ব্লুক্ষেব্ কথ? যথাযথ বর্ণন করবার চেষ্টা করা হয়েছে । 


কাশী 
] শ্রীহধীকেশ সেন 
ভাদ্র ১৩৩১ 
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শ জি নালা আছ এ 
শশী 


ভারতবর্মে আধ্যদের আগমন-__কুষিকম্মের উপযোগী 
ভুমিসংগ্রহ__কৃষিকম্মের আরস্ত। 


মান্য যে দিন যাখাবরবুন্তি ভ্যাগ করে" গৃন্থ হবার ইচ্ছায় গৃহের ভিত্তি 
স্থাপন করলে সেইদিন সভ্যতার ভিত্তি স্থাপিত হল। আহার্যের 
জন্ত বনে বনে ফলমূলের বা পশুর অযেষণের পরিবর্তে কৃষিকীধ্য ও পত্ড- 
পালন আরম্ত হ'ল। এই উদ্দেস্টে নৃতন দেশ আবিষ্কারের চেষ্টায় যখন 
আর্ধোরা ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমার বাইরের কোন্‌ সুদূর দেশ 
থেকে এসে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন, তখন তাঁদের সহচর অনুচরেরা 
বনাচ্ছাদিত নদীবহুল, তৃণশল্পপূর্ণ উর্বর ভূমির বন পরিষ্কার করে, 
শহ্যোৎ্গাদনের উপবোগী ক্ষেত প্রস্তত করতে আরম্ভ করেন। যে 
দেশের মধ্য দিয়ে দিদ্ধু প্রবাহিত হয়েছে সেই দেশই এদের দৃষ্টিকে 
প্রথম আকর্ষণ করে। খথেদের দশম মণ্ডলে দেখতে পাওয়া যায় 
খ্ষষি ঘৌরকথ সিদ্ধুর স্ততি করে, বলছেন “সিন্ধু চিরযৌবন ও জুন্দর; 


চি বাঙলার কৃষকের কথা 


তার উৎকৃষ্ট ঘোড়া, উৎ্কুষ্ট রথ এবং উৎকৃষ্ট বন আছে, স্বর্ণের 
অলঙ্কার আছে, তিনি উত্তমরূপে সজ্জিত হরে আছেন, তার বিস্তর 
অন্ন আছে, বিস্তর পশুলোম আছে, তার তীরে সীলমা-তৃণ আছে। 
তিনি মধুপ্রসবকারী পুষ্পদ্ধারা আচ্ছাদিত” (খথেদ ১০৭৫৮) 
সিন্ধুক্িৎ খঘি বলছেন “ভে সিন্ধু, থখন তুমি অন্নশলী অর্থাৎ শন্তশ।লটী 
প্রদেশ লক্ষ্য করে, ধাবিত হ'লে, তখন বরুণ দেব তোমার যাবার নান 
পথ করে দিলেন । (থ্ ১০1৭৫1২) শোভনীর় তণযুক্ত দেশে আমাদেকে 
নিয়ে যাও, পথে যেন নূতন সন্ভাপ নাহয় । (খ ১০৪২৮) আমাদের 
প্রতি অনুগ্রহ করতে সমর্থ হও, আমাদের গৃহ পরিপূর্ণ কর, অভীষ্ট 
বস্ত দান কর, আমাদেকে তীক্ষতেজা কর, আমাদের উদর পুরণ 
কর।” (খ ৯০৪২৯) এইরূপে আর্ধোরা উদ্বর ভূমিখগুকলকে অধিকৃত 
করে ক্রমে কৃষির বিস্তার করতে লাগলেন । বামদেব খধি ক্ষেব্রপতি- 
শুনানীর-দীতা দেবতার শ্তব করে” বলছেন “আমরা বন্ধু সদৃশ ক্ষেত্রপতির 
সহিত ক্ষেত্র জর করব» তিনি আনাদেকে গর ও ঘোড়ার পুষ্টি 
প্রদান করুন, কারণ তিনি উক্ত প্রকার দাঁন করে আমাঁদেকে সুখী 
করেন। (খ ৪1৫৭১) হে ন্সেব্রপতি, ধেন্গু যেমন ছুপ্ধ দান করে, 
সেইব্প তুমি মধুদ্রাবী, স্ুপবিভ্র স্বত তুল্য মাধুর্ধোপেত ও গুভূত 
জল দান কর। (খ ১1৫৭২) শশ্ত সমূহ আমাদের জন্য নধুযুক্ত হক, 
ছ্ালোক সমূহ, জল সমূহ ও অন্তরীক্ষ আমাদের জন্য মধুষুক্ত ভ'ক, 
গ্ষেত্রপতি আমাদের জন্ত মধুযুক্ত হ'ন। 'আমর! অহিংসিত হয়ে তকে 
অন্ুদরণ করব। (খ 81৫৭৩) বলীবদসমূহ স্থুখে বহন করুক, লাঙ্গল 
স্থথে কর্ষণ করুক । প্রগ্রহসমূহ স্থখে বদ্ধ হক এবং প্রতোদ সুথে 
প্রেরণ কর। (খ ৪1৫৭9) হে সৌভাগ্যবতী সীতা, তুমি অভিমুখী 
হও, আমরা তোমাকে বন্দনা করছি, তুমি আমাদেকে সুন্দর ধন 


প্রথম অধ্যায় ঙ 


প্রদান কর ও সুফল প্রদান কর। (খ ৪৫৭1৬) ইন্দ্র সীতাকে গ্রহণ 
করুন, পুযা তা'কে পরিচালিত করুন, তিনি জলবতী হয়ে বৎসরের 
পর বৎসর শত্ত দোহন করুন। (খ ৪1৫৭1) ফাল সকল সুখে কর্ষণ 
করুক, রক্ষকগণ বলীবর্দের সহিত সুখে গমন করুক, পর্জন্ঠ মধুর 
জলদ্ারা পৃথিবী সিক্ত করুন। হে শুনাসীর, আমাদিগকে সুখ প্রদান 
কর।” (খ৪1৫৭1৮) ১। 

এইকূপে সজল! ভুঘিতে কৃষিক্ষেত্র প্রস্থত হ'তে লাগল। এই 
ক্ষেত্রে তারা শশ্ত উৎপাদন করতেন এবং তাঁরই নিকটে গোষ্ঠ করে, 
পশুপালন করতেন, এবং গ্রাম স্থাপন করে” বাস করতে লাগলেন । 
দেশট নদীমাতৃক। স্থানে স্থানে জগয়ে সময়ে কৃষির জন্ত জলের 
অভাব হ'ত, সেইজন্ত জলদেবত।র এত স্ততি দেখতে পাওয়া ঘায়। 


(১) সীতা অর্থে লাঙ্গলের ছার। চিফিত ভূমিতে রেখা । খষি 
স্তুতি করছেন যে সেই লাঙ্গল-কষিত রেখা বৎসর বৎসর শন্ত দি 
করুক। শুর যঙ্ুর্কেদেও এইরূপ সীতার উপাসনা আছে। “হে 
কামছুখে সীতে ..*”ওধধির সম্পাদন বিষয়ে অভীষ্ট দিদ্ধ কর।” 
(১২।৭২) পপ্ডিতপ্রবর সত্যব্রত সামশ্রমীর অন্ুবাঁদ। খক্‌গুলির অনুবাদ 
রমেশচন্্র দত্তের হিন্দুশান্ত্র হইতে উদ্ধৃত। 


হ্িতীস্ অহ্যাস্ 


শাপীপাীীশপিশি 


পল্লী ও পল্লীসমাজের উৎপত্তি, স্থিতি ও উন্নতি । 


এইবূপে বহুকাল গত হু'ল। ক্রমে সিম্ধৃতীর থেকে সরস্বতীতীর ; 
সেখানথেকে দৃষদ্বতীতীর পর্য্যন্ত সমস্ত দেশগুলি তাদের অধিকৃত হ'ল, 
কোন উপদ্রব রইল না। দস্থ্যতস্করেরা আর গোরু চুরি করে না, 
যজ্ঞের বিস্ক উৎপাদন করে না। বনে হরিণ স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে। 
সরম্বতী-দৃষদ্ধতীর মধ্যস্থ দেবনিন্মিত এই দেশের নাম ব্রহ্মাবর্ভ। তারপর, 
পর্বে সমুদ্র, পশ্চিমে সমুদ্র, উত্তরে হিমবান্‌, দক্ষিণে বিন্ধ্য, এই বিস্তীর্ণ 
দেশে তাঁদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হ'ল এবং দেশের নাম হ'ল আধ্্যাবর্ত । 
দ্বিজাতীয়েরা এই দেশে বাস করলেন, আর শূদ্রেরা নিজ নিজ বৃত্তি 
দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে এখানে এবং অন্ত দেশেও বাস করতে লাগলেন ১1 
নিরুপদ্রব শান্তিতে বাস করে, আধ্যদের সমাজ গঠিত হ'তে লাগল। 
কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য-সকল বিষয়েরই উন্নতি হ'তে লাগল। গুণ-কম্ম 


(১) সরম্বতী দৃষদ্ধত্যো দে'বনগ্যো ধরদস্তরম্‌ 
তং দেবনিমিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ভং প্রচক্ষতে | 
কষ্ণসারস্ত চরতি মগো যত্র স্বভাবতঃ। 
স জ্ঞেয়ো যজ্জিয়ে৷ দেশো! শ্লেচ্ছদেশ্ততঃ পরম্‌। 
এতান্‌ দ্বিজাওয়ে! দেশান্‌ সংশয়েরন্‌ প্রযত্বতঃ | 
শুদ্রস্ত যন্মিন্‌ কন্মিন্‌ বা নিবসেদ্‌ বৃত্তি কষিতঃ ॥ 


মন্ু ২-১৭, ২৩, ২৪ 


দ্বিতীয় অধ্যায় ৫ 


বিভাগের দ্বারা বর্ভেদ হ'ল। কৃষক তৃতীয় শ্রেণীতে অর্থাৎ বৈশ্তার্ণ 
স্থান পেলেন। 

এইরূপে পরস্পরসন্নিহিত কতকগুলি কৃষিক্ষেত্র এবং কৃষক নিয়ে 
গ্রাম হ'ল। তা'তে ক্রমে ক্রমে সুত্রধর, কন্রকার, কুস্তকার, তন্তবায়, 
চর্ম্কার গ্রভৃতি শিল্পী ও কারুকার এসে বাস করলেন। পরে এই 
সকল লোকের যাজন এবং পৌরোহিত্যের জন্ত ব্রাহ্মণও এলেন। ক্রমে 
গ্রাম্যসমিতি গঠিত হ'ল) সমিতির সদন্তেরা গ্রামবাসীদের প্রতিনিধি ; 
তারা আবার তীদের অধিপতি নির্ধাচন করে? নিতেন। গ্রামের 
রক্ষণাবেক্ষণ, শাঁসন, বিচার প্রতৃতি সমস্ত কাজই এই সমিতিদ্বারা 
নির্ধাহিত হ'ত। এক একটি পল্লীসমাজ ছিল এক একটি ক্ষুদ্র প্রজা- 
সাধারণতন্ত্র রাজ্য। দকল কাঁজেই এ'রা স্বাবলম্বী; কোন কাজের জন্ঠ 
বাইরের সাহাষ্য নেবার এঁদের আবগ্ক হ'ত না। পুরোহিত, শিল্পী 
কারুকার সকলেই পল্লীসমাজের সামাজিক, দেবক ও ভূত্য ৷ তাদের 
পারিশ্রমিক দেওয়া হত ক্ষেত্রোৎপন্ন শশ্ত দিয়ে। অনেককে জমিও 
দেওয়া হত। দেশে কত রাষ্ট্রবিপ্লব হয়েছে, কত রাঁজবংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হয়েছে, কিন্তু পল্লীমমাজ যেমন ছিল-_বৈদেশিক আক্রমণের পূর্ব পর্্স্ত__ 
তেমনি ছিল । এখনও বনু পল্লীগ্রামে, যেখানে নাগরিক-সভ্যতার প্রভাব 
পৌছয় নি, সামান্তরূপ পরিবস্তিত হঃয়ে এই গ্রথাই প্রচলিত আছে। 
ইংরাজেরা এদেশে আসবার কিছু পরে এই সকল পল্লীসমাঁজকে যে 
ভাবে দেখতে পেয়েছিলেন তার একটি বিবরণ এই-_ 
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৬ বাঙলার কৃষকের কথ! 
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দ্বিতীয় অধ্যায় ৭ 
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আর একটি ইংরেজ প্রদত্ত বৃত্ান্ত এইরূপ-_ 
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৮ বাঙলার কৃষকের কথা 


এই সময়ে যখন গ্রীমগ্ডলি স্ুসংস্থাপিত হয়েছে, তখন কৃষকের 
কষ্ট ভূমির কর নির্ধারিত হল। কর হ'ল উৎপন্ন শস্তের ষষ্ঠাংশ বা 
অষ্টমাংশ ৷ এর নাম রাজভাগ বা রাজস্ব । বাঁজ-নিয়োগপপ্রাপ্ত গ্রামপতি, 
দশ গ্রামাধিপতি, বিংশতি গ্রীমীধিপতি, শত গ্রামাধিপতি, সহস্র গ্রামাধি- 
পতি এই রাজস্ব আদায় করতেন এবং এর পারিশ্রমিকস্বরূপ গ্রা্পতি 
অন্ন পান ইন্ধনাদি এবং অন্তে কিছু ভূমি পেতেন। তার নাঁম 
কুলভূমি ৪ | কৃষক প্রদত্ত করে তাদের কোন অংশ ছিল না। 
গ্রামপতি কোনরূপ অন্তায় কাঁধ্য না করেন তা দেখবার জন্য উপরিতন 
কর্মচারী নিযুক্ত হতেন। অসাধুতা চিরকালই আছে, তখনও ছিল। 
যে সকল পাপবুদ্ধি বাঁজকর্মনচারী কাঁধ্যাথিদের কাঁছ থেকে কৌশল করে, 
অর্থ গ্রহণ করত, রাজা তাদের সর্বস্ব নিম্নে তাঁদেকে দেশ থেকে 
বহিষ্কত করে, দিতেন « | কৃষকের গরু চরাবার জন্য গ্রামের 
চারিদিকে চার শ* হাত জমি এবং নগরের চারিদিকে এর তিনগুণ 
পরিমিত ভূমি রাখা হ'ত ৬। তখন রাজা ও প্রজার মধ্যবর্তী উপস্ত্ 


(৪) শ্রীমন্তাধিপতিং কুরধ্যাদ্দশগ্রামপতিং তথা । 

বিংশতীশং শতেশঞ্চ সহস্রপতি মেব চ ॥ 

যানি রাজপ্রদেয়ানি গ্রত্যহং গ্রামবাঁসিভিঃ। 

অন্লপানেন্ধনাদীনি গা মিকস্তা্তবাপরয়াৎ॥ 

দৃশী কুলন্ত ভুঞ্জীত বিংশী পঞ্চ কুলানি চ। 

গ্রামং গ্রামশতাধ্যক্ষঃ সহস্র ধিপতিঃ পুরম্‌ । 

_মনু 9১১৫, ১১৮, ১১৯ 

(৫) যে কাধ্যিকেভ্যোইর্থমে গৃহ্ীরুঃ পাঁপচেতসঃ 

তেষাং সর্ববন্ব মাদায় রাজা কুরধ্যাৎ প্রবাসনম্‌ ॥- মন্ত্র ৭১২৪ 
(৬) ধন্ুশতম্‌ পরীহারো গ্রামন্ত শ্যাৎ সমস্ততঃ। 

শম্যাপাত ভ্্রয়ো বাপি ত্রিগুণো নগরন্তু ॥-_মন্ু ৮1২৩৭ 


দ্বিতীয় অধ্যায় ৯ 


ভোগী ঝা রাজস্বভাগী কেউ ছিল না। রাজস্ব যথারীতি যথা সময়ে 
আদায় হ'ত। বাকী খাজনার মোকদমা বা সার্টিফিকেট জারি ছিল না। 
যেষে বিষয় নিয়ে মোকদ্রমা হ'ত তা এই-খণ গ্রহণ, গচ্ছিত ধন, 
অস্বামিক বস্ত বিক্রয়, পাঁচজনে মিলে বাণিজা-কাধ্যান্ুষ্ঠান, দত্তবস্তর 
পুনগ্রহণ, ভৃত্যকে বেতন না দেওরা, গ্রৃতিজ্ঞার উল্নজ্বন, ক্রয়-বিক্রয় জন্য 
অন্কুতাপ, স্বামী ও পশুপাঁলের বিবাদ, সীম! বিবাদ, গালাগালি, মারামারি, 
চৌর্য্যবৃত্তি, দস্টাবৃত্তি, পরস্্রীহরণ, শ্ত্রীপুরুষের নিয়ম, পিতৃধনবিভাগ, 
পণপুর্বক পাশক্রীড়া বা পক্ষী মেষ প্রতৃতি প্রাণীর যুদ্ধ। এই আঠার 
রকম বিবাদের বিষয় ৭ | এই তালিকায় বাকী খাঁজনার কথা দেখতে 
প1ওযা যায় না। অুতরাং অনুমান করা অসঙ্গত হবে না! যে বাকী 
খাজনার মোকদ্দমা তখনকার কালে ছিল না। এর মধ্যে আবার 
কুষকগণ, বণিকগণ, পগুপাঁলকগণ, কুসীদিগণ এবং শিল্পজীবিগণ নিজ 
নিজ দলের মধ্যেও বিচারস্থান ( পঞ্চায়ত ) নির্দিষ্ট করতে পারতেন ৮ । 








(৭) তেষামাগ্ঘ মুণীদানং নিঃক্ষেপোহস্বামিবিক্রয়ঃ | 
সম্ভূয় চ সমৃখ্খানং দত্তগ্তানপকন্মরচ ॥ 
বেতনতৈব চাঁদানম্‌ সংবিদশ্চ ব্যতিক্রমঃ 
ক্ররবিক্রয়ানুশয়ো। বিবাদঃ শ্বামিপালয়োঃ ॥ 
সীমাবিবাদধন্মশ্চ পারুষ্বে দণ্তবাঁচিকে । 
স্তেযঞ্চ সাহসঞ্ধৈব ভ্্রীসংগ্রহণ মেবচ ॥ 
্্রীপুংধর্ম্ো বিভাগশ্চ দ্যুতসহাঁয় এবচ। 
পদান্থষ্টাদশৈতানি ব্যবহারস্থিতাবিহ ॥ 
এষ স্থানে্স ভূয়িষ্টং বিবাদঞ্চরতাং নৃণাম্‌। 
ধর্মং শাশ্বত মাশ্রিত্য কুষ্যাৎ কার্ষ্যে বিনির্ণয়ম্‌ ॥ 
মু ৮18, ৫১ ৬১ ৭১ ৮ 
(৮) কর্ষকবণিকপত্ডপালকুসীদিকারবঃ স্বে স্বে বর্ে। 
গোৌতমীয় (গৃহ্সথত্রম,) ১১ অধ্যায়, ২১ সুত্র 


১০ বাঙলার কৃষকের কথা৷ 


বাঁকী খাজনার মৌকদ্দমা যেমন ছিল না, বাকী খাজনার হুদ তেমনি 
ছিল না । কিন্তু ধণের আদীন প্রদান ছিল এবং সুদ্ড ছিল। তবে তা 
রাজবিধিকর্ুক নির্ধারিত হ'ত। বশিষ্ঠের ব্যবস্থা এই যে, বুদ্ধিজীবী 
উত্তমর্ণ বিনা বন্ধকে প্রতিমাসে শতকরা আশীভাগের একভাগ স্থদ 
নেবেন, অথবা উত্তমর্ণ সাধুদের ব্যবহার স্মরণ করে, প্রতিমাসে শতকরা 
ছুপণস্থ্দ নেবেন। উত্তমর্ণ অধমর্ণের নিকট মাঁদে মাসে সুদ না নিয়ে 
একবারে নিলে মূল ও স্্দে ছু'গুণের অধিক নিতে পারবেন না। 
চক্রবৃদ্ধি অর্থাৎ সুদের সুদ, কালবৃদ্ধি অর্থাৎ দ্বিগুণের অধিক সুদ, 
কারিকাবৃদ্ধি অর্থাৎ অতিশয় দোহন ও বাহনাদি দ্বারা বৃদ্ধি ও কারিকা 
বৃদ্ধি অর্থাৎ বিপৎসময়ে পীড়ন করে? বৃদ্ধি-এই চার প্রকার বৃদ্ধি 
অশাস্তরীয় তা নেবে না। তখনকার মহাজনের সহিত অন্ত অন্ত 
লোকের মত কৃষকেরও এই সম্বন্ধ ছিল। 

গৃহস্থাশ্রমের প্রধান ব্যক্তিই কৃষক। বিহার ও আগ্রা-অযোধ্য। 
ুক্তগ্রদেশে কৃষকের নামান্তর গৃহস্থ। বণিক, শিল্পী, চাঁকরী-উপজীবীকে 
গৃহস্থ বলে না । গুরুপুরোহিত হ'তে আরম্ভ করে' পথের ভিক্ষুক 
প্য্যস্ত দকলেই এই গৃহস্থের বা কৃষকের দ্বারে অন্নের জন্ত উপস্থিত 
হয়ে থাকে। কৃষকও যথাসাধ্য অন্নদান করে সকলকে পরিতুষ্ট করতে 
চেষ্টা করে। পারস্পরিক সাহায্য হিসাবেও কৃষককে গ্রামের ধোবা” 
নাপিত, মালী, কর্মকার, কুস্তকাঁর, চন্রকার সকলকেই প্রতিপালন করতে 
হয়। সহরে এই সকল লোকের পরিশ্রমের মুল্য নগদ পয়সার দেওয়া হয়। 
গ্রীমে কৃষক নগদ পয়সার পরিবর্তে ক্ষেত্রোৎপন্ন শসন্তের অংশ দিয়ে থাকে। 
পৌষ মাসে শন্ত গৃহীগত হলে কর্মকার আসেন লাঙ্গল গড়ে” দেবার 
পারিশ্রমিক নিতে; প্রত্যেক লাঙ্গলের জন্ত একটা| নির্দিষ্ট পরিমাণ শন্তই 
পারিআঅমিক ৷ ধোব! কৃষক-পরিবারের প্রত্যেকের কাপড় ধোবার জন্ত একটা. 


দ্বিতীয় অধ্যায় ১১ 


নির্দিষ্ট পরিমাণ শন্ত পেয়ে থাঁকেন। তীর প্রাপ্য নিতে তিনিও এই সময় 
উপস্থিত হ'ন। নাপিত প্রত্যেকের ক্গৌরকার্্য করবার জন্ত একটা 
নির্দিষ্ট পরিমাণ শম্ত পেয়ে থাকেন। তাঁকেও এই ময় তাঁর প্রাপ্য 
দিতে হয়। মালী বিবাহাঁদি উৎসবে ফুল যোগান, তীরও একটা প্রীপ্য 
আছে এবং তা এই সময় দিতে হর। এইরূপ সকলকেই তীদের প্রাপ্য 
দিতে হয। এই আদীন গ্রদীন উভয়পদ্ষেই পুরুষানুক্রমে চলে আসছে। 
এই সমস্ত নিয়ে পল্লীসমাজ। পল্ভীসমাজ বুঝতে হ'লে এই সমস্ত ভাল 
করে, বুঝতে হবে। অন্ত সকল আশ্রমীরা কেমন করে” কৃষকের উপর 
নিভ্ভর করে তা! এই চিরাগত আচার থেকে বুঝতে পারা যায়। সেই 
জন্য আশ্রমীদের মধ্যে সংহিতাকারগণ গৃহস্থাশ্রমীকেই শ্রেষ্ঠ বলেছেন * । 
কারণ ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও যতি এই আশ্রমীদিগকে ভিক্ষা দানাদি 
দ্বারা গৃহস্থই পোঁষণ করেন। 

কৃষক যে পল্লীসমাজের মেরুদণ্ড, তা পৌরাণিক যুগের ও তার পরবর্তী 
যুগের হিন্দু রাজারা সকলেই বুঝতেন এবং তা বোঝবার জন্ত ধর্মশান্ত্রে 
রাজাদের প্রতি নানা অনুশাসন, উপদেশ ও আদেশ আছে। ক্রমে 
প্রজা ক্ষমতাশালী হ'য়ে উঠলে গ্রজার দাসত্বই রাঁজার গৌরব হয়েছিল, 
গ্রজাপ্রদত্ত করগ্রাহী বলে কোন সম্মান ছিল না। রাজাকে বল! হ'ত- 


“্গণদীসম্ত তে গর্বধঃ 
ষড়, ভাঁগেন তৃত্যন্ত কঃ1” 





(৯) অর্কেষামপি চৈতেষাং বোস্থতিবিধানতঃ। 
গৃহস্থ উচ্যতে শরেষ্ঠঃ স ত্রীনেতান্‌ বিভত্তি হি ॥-_মন্তু ৬৮৯ 


তুতীস্্ অন্ধযাস্ত্ 


শাশিশাপীপিপপীপি্প 


মুসলমানের আগমন- _ভূমিসম্বন্ধীয় ব্যবস্থা. 
ভূমিকর__আবওয়াব । 


হিন্দু আমলে কৃষককে কেন্দ্র করে? পলীসমাজ এইরূপে গড়ে? 
উঠেছিল; পৌরাণিক যুগে এবং তা”র পরেও ভারতবর্ষে বহু রাষ্ট্র ছিল। 
অনেক রাজাই সমগ্র ভারতবর্ষকে একছত্র করতে চেষ্টা করেছিলেন । 
তা”র ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে অনেক সময় রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটত। বিজেতা 
রাজা বিজিত রাজাকে বস্ঠতা স্বীকার করিয়ে, কখনও বা কিছু কর 
নিয়ে তার রাজ্যে তাকে প্রতিষ্ঠিত রাখতেন। বিজিতের রাজ্য 
অধিকাঁদ্ করে? নিতেন না। স্বতরাং কৃষকের তা"তে সামান্য সাময়িক 
অশান্তি ভিন্ন কোন সবিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি হ'ত না। কৃষক রাজভাগ দিয়ে 
উত্তরাধিকার স্থত্রে পিতা পিতামহ থেকে প্রাপ্ত ভূমি নির্কিন্লে স্বাধীন- 
ভাবে ভোগ করত। 

কিন্তু চিরকাল এ অবস্থা থাকল না, ভারতের প্রাকৃতিক সম্পৎ 
ও কৃষি-বাণিজ্য-সমৃদ্ধি বিদেশীর লোলুপ দৃষ্টি আকর্ষণ করল। ভারতবর্ষের 
সীমান্তে থে সকল মুলমান দলপতি ছিলেন তাঁরা ভারত বিজয় 
করতে এলেন। এবং একে একে ক্ষুদ্র রাজাদের সহিত যুদ্ধ করতে 
লাগলেন। তখনকার যুদ্ধ বিগ্রহ রাজায় রাজায় হ'ত। প্রজার তাতে 
বড় একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকত না। যুধ্মান রাজারা জানতেন 
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প্রজাই তাদের সর্ধস্ব। সুতরাং প্রজার উপর প্রত্যক্ষ ভাবে কোন 
অত্যাচার করতেন না । কিন্তু মুসলমান রাজারা অন্য দিপ্থিজয়ী রাজাদের 
মত এখানে আসেন নি, দিগ্বিজয় করে তারা স্বদেশে ফিরে যান নি। 
হিন্দু রাজারা যেমন ক্ষুদ্রতর বিজিত রাজাকে বশ্ঠতামাত্র স্বীকার 
করিয়ে শ্বরাজ্যে প্রতিষ্টিত রাখতেন, মুসলমান বিজেতারা তা করলেন না। 
তারা দেশ জম্ম করে এই দেশেই বাঁস করে, রাজত্ব করতে লাঁগলেন। 
কাঁজেই তাদের রাঁজোচিত ব্যয় এবং তাঁদের সৈম্ত সামস্তের ব্যয় 
বিজিত হিন্দু রাজাকেই দিতে হ'ল। বিজিত রাজা অবশ্ত প্রজার 
নিকট প্রাপ্য তার নিজের অংশ থেকে এই নৃতন ব্যয়টা দিলেন না। 
ককষককেই গ্রধাতনঃ এই ব্যয়ভার বহন করতে হ'ল। ভূমিকরের বৃদ্ধি 
প্রথম এইরূপেই আরম্ভ হয়। তারপর রাজার অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছা 
অনুসারেই করের বৃদ্ধি হ'তে লাগল। এতে কোন রি প্রণালী 
ছিল বলে? বোধ হয় না। 
মুসলমান শাস্ত্র অনুসারে বিজিত দেশের লোককে তিন শ্রেণীতে 
ভাগ করা হত। প্রথম, “শিল্পী” অর্থাৎ শান্ত শিষ্ট। দ্বিতীর, ণজন্ী, 
অর্থাৎ বশীভূত কিন্তু “অবিশ্বাসী” (অমুসলমাঁন )। তৃতীয়, "হাঁ, অর্থাৎ 
মুদলমানবিদ্বেধী। দেশ জয়ের পর যদি দেশবাসীকে দেশে বাঁস 
করতেই দেওয়া হ'ত, তা হ'লে তাঁর মাথার উপর “জিজিয়া” ও জমির 
উপর “খিরাজ” বসান হ'ত। এই কর দিলে জমি প্রজারই থাঁকত। 
এই করের মাত্রা সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। আলাউদ্দীন খিলজী 
একদিন তাঁর সভা-কাজীকে জিজ্ঞাসা করলেন, “কাজী সাহেব, হিন্দুদের 
কাছ থেকে কিরূপ বগ্তা ও কিরূপ কর আদায় করা যেতে পারে ?” 
স্থাপন করা হয় মৃত্যুদণ্ডের বিকল্পে। সুতরাং যত সহা করতে পারে, 
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“অবিশ্বাসীদের উপর কর তত গুরুভারই হওয়া উচিত। এমনও, 
আদেশ আছে সে “খিরাজ” ও “জিজিয়” আদায়ের জন্য “অবিশ্বাসী” 
শেষ কপর্দক পর্যন্ত নেওয়া! যেতে পারে। অর্থাৎ দণ্ডটা যেন মৃত্যু- 
দণ্ডের কাছাকাছি হয় ১1” 

'খিরাজ' শব্দের অর্থ শম্ত উৎপাদন করবার ব্যয় বাদে যা থাকে 
তাঁই_খরচখরচা বাঁদে কৃষির নেটলাঁভ। পরে দেখ! যাবে ম্যলথাঁস 
(441009 )ও খাঁজনার এই অর্থ করেছেন। “খিরাজ, অনেক 
প্রকারের ছিল। তার মধ্যে এক প্রকারের নাম “খিরাজ মুক্সিমা” 
অর্থাৎ উৎপন্ন শন্তের অংশ, রাজপ্রাপ্য এক-পঞ্চমাংশ । এটি হিন্দু 
রাজার প্রাপ্য এক-ষ্ঠটাংশের অতি নিকটবর্তী । শন্ত সংগ্রহ করে, 
তাকে প্রচলিত মুদ্রার সঙ্গে বিনিময় করা হত। তখন এর নাম 
হ'ত “খিরাজ-মুওওয়াজিফা অথবা সংক্ষেপে “ওয়াজিফা, । আলা-উদ্দিনের 
সভাকাজীর পরামর্শ অনুসারে যদিও সমস্ত উৎপন্ন শম্তই “খিরাঁজ” 
বলে' নেওয়া যেতে পারত, তবুও আলাউদ্দীন,অর্ধেক নিয়েই সন্ত 
হতেন। ব্রিগ (81155) বলেন উৎপন্ন শন্তের অর্ধেক ছিল আলাউদ্দীনের 
সময়ের খিরাজ' ২। কিন্তু আকবরের সময়েই ভূমিকরনি্ধীরণ 
প্রণালীবদ্ধ হয় এবং কর আদায়ের সুব্যবস্থা হয়। ১৫৭১ খুষ্টাব্দে 
জরিপের দ্বারা বন্দোবস্ত আরন্ত হয়। গুণান্সারে জমির শ্রেণী-বিভাগ 
হয়-(১) লেজ” অর্থাৎ যে জমিতে ক্রমাগত চাঁষ চলতে পারে, 
কখনও পতিত রাখতে হয় না। (২) “ফিরাওটি, অর্থাৎ শ্তপর্ধ্যায়ের 
জন্ত যে জমি মধ্যে মধ্যে পতিত রাখতে হয়। (৩) “চির অর্থাৎ 
বন্যাপ্লাবিত হওয়ায় বা অন্ত কোন কারণে যে জমিকে তিন চার বৎসর 


(৯) 36899 13113059 0199995 ০] [], 981) ড০1 “219.” 
(এ) 7য়2825 চ0390৮5, ০], 0547. 
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পতিত রাখতে হয়। (৪) “বনজর অর্থাৎ যে পতিত জমিতে পাঁচ 
বৎসরের অধিককাঁল চাষ হয় নি। প্রথম তিন শ্রেণী আবার উত্তম 
মধ্যম ও অধম এই তিন প্রকারে বিভক্ত হ্ত। এই সকল জমিতে যে 
শন্ত উৎপন্ন হ'ত, রাজা তা'র এক তৃতীয়াংশ পেতেন। “বনজর বা 
পতিত জমির খাজনা প্রথম বৎসর উৎপন্ন শস্তের এক সের বা ছু, 
সের, এইরূপে বেড়ে বেড়ে পেষে পূর্ণ মাত্রায় দীড়াত। ভিন্ন ভিন্ন 
গ্রকার জমিতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শস্ত কি পরিমাণ উৎপন্ন হ'ত এবং 
তা'র দাম কত, তা*রও ১৯ বছরের হিসাব করে, একটা গড়পড়তা ঠিক 
করা হয়েছিল। গ্রজ! ইচ্ছান্ুসারে শন্তের অংশ বা তা"র বিনিময়ে তখন- 
কার প্রচলিত মূল্য খাজনা স্বরূপ দিতে পাঁরত। কিন্ত এর পরে দশ বতসরের 
জন্য নগদ টাকায় জমির থাজন! নির্ধীরিত করা হয়েছিল। আকবরের 
রাজত্বের ১৫ থেকে ২৪ বত্সর পধ্যন্ত যে রাজস্ব প্রকৃতপক্ষে আদায় 
হয়। সেই মোট আদায়ের এক-দশমাংশই পরবর্তী দশ বৎসরের 
করের হারস্বূপ গৃহীত হয়েছিল। আইন-ই-আকবরীতে এর 
বিশেষ বৃত্তান্ত পাওয়া যাঁয়। এই বিবরণ থেকে ছুটি বিষয় বেশ স্পষ্ট 
বুঝতে পারা যায়। প্রথমতঃ ভূমির অধিকারী ছিল কৃষক; 
দ্বিতীয়তঃ, রাজা ও কৃষকের মধ্যবর্তী উপস্বত্বভোগী আর 
কেউ ছিল না। 

পূর্বেই বলা হয়েছে হিন্দু রাজাদের সময়ে রাজন্ব আদীয় করবার 
জন্য রাজকর্মচারী নিযুক্ত হ'ত। স্থানভেদে এই কর্মচারীকে গ্রামপতি, 
প্রধান, দেশমুখ্য প্রভৃতি নাম দেওয়া হত। কোন কোন 
স্থানে তাদেকে চৌধুরীও বলা হ'ত। পাঠানদের রাজত্বকালেও 
এদের অস্তিত্ব লুপ্ত হয় নি। পাঠানরাজত্বের শেষভাঁগে বাঁউলা- 
দেশে বারোঞন “ভূঞা” ছিলেন। ইহাদিগকে 'বারভূঞা” বলত। 


১৬ বাঙলার কৃষকের কথা 


ভূঞা” শবটা বোধ হয় “ভৌমিক” শব্দের অপভ্রংশ। এই ভৌমিকেরা 
সাধারণতঃ অন্ধ স্বাধীন রাজার মত থাকতেন। সুযোগ পেলে পূর্ণ 
স্বাধীনতাও গ্রহণ করতেন। এঁদের সৈন্ত ছিল, দূর্গ ছিল, নদীবহুল 
স্থানে বা সমুদ্রতীরে রণতরীও ছিল। শীস্তিরঙ্ষ! এবং বিচারকার্য্যও 
এঁরা করতেন। এই ভৌমিকেরা রাজস্ব আদায়ের জন্য তালুকদার 
নিযুক্ত করেন। এইরূপে মোগলরাজত্বের শেষভাগে বাঙলা দেশে 
রাজা ও প্রজার মধ্যবর্তী ভুূম্যধিকারীর স্থষ্টি ভ্য়। সুসলমান সম্্রটগণ 
এক ভূম্যধিকারীর পরে অন্ত ভূম্যধিকারীকে সনন্দ দেবার অধিকার 
আপনার হাতে রাখলেও কার্ধ্যতঃ উত্তরাধিকা রস্থত্রেই ভূম্যধিকারত্ব 
প্রাপ্তি ঘটত। আকবরের বঙ্গবিজয়ের কিছুকাল পরে ভৌমিকদের 
প্রভাব তিরোহিত হয়। কিন্তু তাদের স্ষ্ট তালুকদারগণের প্রভাব 
উত্তরোত্তর বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়। 

রাজা প্রজার মধ্যবন্তী এই তালুকদারের স্থষ্টি থেকে প্রজা যে 
প্রাীনকালে রাজাকে যড়ভাগ দিত তারও বৃদ্ধি অব্ঠন্তাবী হয়ে 
উঠল। প্রজাদত্ভ রাজস্ব সমস্তই রাজাকে দিলে মধ্যবর্তী তালুকদারের 
কিছু লাভ হয় না। স্থৃতরাং তালুকদার তার দায়িত্বের জন্ত, তাঁর 
পারিশ্রমিক প্রতৃতির জন্য কিছু অতিরিক্ত কর আদায় করতেন। 
এই সময়ে আসল খাজনা কত ছিল এবং তালুকদারের অতিরিক্তই 
বাকত ছিল তা জানা যাঁয় না। কিন্তু মুরশিদ কুলিখা এর একটা 
প্রণালী নিবদ্ধ করে” দেন। তার সময়ে সমস্ত বাউলা দেশটা পরগণায় 
বিভক্ত করা হয়। এবং জমির গুণাগুণ অনুসারে খাঁজনার 
হার নির্দিষ্ট করে, দেওয়া হয়। এই হাঁর অঙ্গুসারে মুসলমান রাজ 
সরকার থেকে খাজনা আদায় করা হ'ত। আর রাজ সরকারের 
বায় প্রধানত; এই রাজস্ব থেকেই নির্বাহিত হ'ত। কিন্তু মুমলমান 
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রাজত্বের অধঃপতন ও ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অভ্যুর্থানের সমর এই 
বায় অত্যন্ত বেড়ে ঘায়। নানা কারণে তখনকার নবাঁবগণ কোম্পানীকে 
সম্ভট রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন। কেম্পানীর এই বহুমূল্য সন্তট্টি লাভ 
করতে অনেক অর্থের আবষ্টক হ'ত। বলা বাঁছুলা, প্রজার কাছ 
থেকেই এই অর্থ শোষণ করা হত। মুরশিদ কুলি খা এর কিছু পুর্বে 
তাঁর নিজের নিগ্ধারিভ নিরিখের উপর নিজেই এক অতিরিক্ত কর 
স্থাপন করেন। এই অতিরিক্ত করের নাম “আবওয়াব খাসনবিসী” । 
“নবওয়াব অর্থে অতিরিক্ত কর। নিজ সরকারের খালসা সেরেস্তার 
কম্মচারীদের পার্বগী দেবার জন্য এর স্থ্টি হর । এক বারের আদেশ 
দ্বিতীয় বারের নজার হরে থাকে । সুজ! খা নবাবী ব্যয় নির্ধধহের জন্ত 
আর চার প্রকার “আবওরাব আদার করবার আদেশ দিলেন। সে 
গুলি এই-- 

(১) নজর-আনা মে'কররী? অর্থাৎ স্থায়ী নজর-আন। | 

(২) “জার মাথট? | 

(৩) “নাথট ফিলখানা” অর্থাৎ হাতীশাঁলার বায নির্বাহের জন্য কর। 

(৪) আবগয়াব ফৌজদারী” | 

জার নাঁথটে'র মানেটা একটু কৌতুহলনক | “জার, মানে 
টাকা আর নাঁথট” কথাটা আরবী “মত হেট” কথার অপভ্রশ। 
এর অর্থ এই যে, শন্তক্ষেত্রের উপর দিয়ে অশ্বারোহী সৈন্য 
নিয়ে গিয়ে শন্ত নষ্ট করবে না, এই অনুগ্রহের জন্য ক্ষেতের 
মালিককে কিছু দিতে হত। পশ্চিম অঞ্চলে কোন কোন স্থানে 
একে “নগর সওয়ারী” বলত, কোন কোন স্থানে "নাল বন্দীও বলত। 
বাৎপত্তিগত মানে এই হ'লেও যার ক্ষেতের উপর দিয়ে অশ্বীরোহী সৈন্ত 
যেত না তাঁ”র কাছ থেকেও এটা আদায় করা হ'ত। ক্রমে সকলের কাছ 


১৮ বাঙলার কৃষকের কথ, 


থেকেই আদায় হ'ত। পুণ্যাহের দিন জমিদার যে তার জমিদারীতে 
প্রতিষ্ঠিত থাকলেন, তা'র চিহুস্বরূপ তাঁকে একটা “খেলাত” দেবার প্রথ 
ছিল। সেই “খেলাভে'র মুল্যটা এই থেকেই দেওয়া হত। আর 
মুরশিদাবাদে কে্জার সম্মুখে গঙ্গার উপর পোস্তাবন্দী করবার ব্যয়টাও এই 
থেকে দেওয়া হত। অন্ত তিনটি 'আবওয়বে"র ব্যাখ্যা অনাবন্ক | 

সুজ! খার পরে আলিবন্দা খা “চৌথ মারাঠা', “আহুক* ও 'নজর-আন। 
মনন্থ্রগঞ্জ নামে আরও তিনটি “আবওয়াবের স্যতি করেন । আলিবদ্দীর 
প্রিয় দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা বাঙলার মদনদে আরোহণ করবার পূর্বের 
কিছু দিনের জন্য বিহারের শাসনকর্তা হয়েছিলেন । সেই সময় আলিবদ্দী 
তার স্থল-বিহারের জন্য একটি প্রমোদভবন এবং জল-বিহারের জন্ত একটি 
হৃদ, এবং একটি বাজার তৈরী করে? দেন। প্রমে|দভবনের নাম মন্ুরগদী, 
হদের নাম হীরাঝিল এবং বাজারের নাম মননুরগঞ্জ। এই সকলের ব্যয় 
নির্বাহের জন্য একটা “আবওয়াবের আবন্ক হয়। তারই নাম 
ন্জর-আনা মনন্ুরগঞ্জ । এর পরিমীণ ৫,০১,৫৯৭২ টাকা । দ্বিতীয়টির 
দ্বারা মুর্শিদাবাদের কেন্প! ও রাজবাড়ীর চুণ আনার খরচ দেওয়া হ'ত। 
এই চুণ শ্রীহ্ট থেকে আনা হ'্ত। এর পরিমাণ ১,৮৪,১৪*২ টাঁক1। 
তৃতীয়টি বর্গীর হাঙ্গামা নিবারণের জন্য । হাঙ্গামাহুুত করবার কষ্ট স্বীকার 
না করে কিঞ্চিৎ নিয়ে বাঙলাদেশে বর্গীরা আর না৷ আসেন সেইজন্ত এট 
উপহার স্বরূপ তাদের দেওয়! হত। এই কিঞ্চিতের দূল্য ১৫১৩১/৮১৭২ 
টাকা। তারপর মীরকাসেম আরও চারটি “আবওয়াক স্থাপন করেন__ 

(১) “কেয়াফৎ হস্তবুদ। 

(২) “কেয়াফৎ ফৌজদারান: | 

(৩) 'তৌজির জাগিরদারান্ত। 

(৪) “সেরফ সিকা?। 
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এ ছাড়া, বাণিজ্য-ুক্কাদিও অনেক বেড়ে গিয়েছিল। মোট 
বৃদ্ধির পরিমাণ ১১১০৩৬১০৫৮২ টাঁকা। বাঙলার বন্ুমতী সর্বংসহা, 
বাঙলার প্রজা এই বিবুদ্ধ করভারটি সহা করে' নিলে । 

এই বৃদ্ধির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই--১৬৫৮ খ্ুষ্টাব্দে বাঙলার নুবাদীর 
স্বজা খা ১ কোটি ৭ লক্ষ থেকে ১ কোটি ৩১ লক্ষ টাক! বাড়িয়ে দেন। 
এর পরে মুরশিদকুলি খাঁর সময়ে একবার বৃদ্ধি হয়। মুরশিদকুলি খা 
দেখলেন মধ্যবর্তী লোকের দ্বারা রাজস্ব সংগ্রহ না করিয়ে রাজকম্মচারী 
বারা করালে সরকারের বেশী লাভ হ'তে পারে। সেইজন্য তিনি মধ্যবর্তী 
জমিদার সরিরে দিয়ে সরকারী কর্মচারী দ্বারাই রাজস্ব আদায় করবার 
বন্দোবস্ত করেছিলেন । কিন্তু সে বন্দোবস্ত স্থায়ী হয় নি। ১৭২৮ খুষ্টাব্ধ 
সজাউদ্দীন আবার রাজস্ব বৃদ্ধি করলেন। রাঁজস্বের পরিমাণ হ'ল 
১ কোটি ৪২ লক্ষের উপর | মীরকাসেমের সময় হয় শেষ বৃদ্ধি। তখন 
বদ্ধিত রাজস্বের পরিমাণ হয় ২ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা অর্থাৎ সুজা খাঁর 
সময়ে যে রাজস্ব ছিল তা”র দ্বিগুণ! নবাব-সরকার এই বুদ্ধি জমিদারের 
কাছ থেকে আদায় করতেন। জমিদার যে এটা আবার প্রজার কাছ 
থেকে আরও কিছু লাভের সহিত আদীয় করে? নিতেন তা৷ সহজেই অনুমান 
করে? নেওয়া যেতে পারে । এর উপরে ছিল “সিবাই” অর্থাৎ অতিরিক্ত । 
নবাব-সর ধারের স্থায়ী কর্মচারীরা! এটা! জমিদারের কাছ থেকে আদায় 
করতেন এবং প্রজীর কাছ থেকে আদায় করে নিতে জমিদারকে ক্ষমতা 
দিতেন। এই প্রকার 'আবওয়াব বা অতিরিক্ত কর যখন সংখ্যায় ও 
প্রকারে অনেক. হ'য়ে উঠত তখন সেগুলিকে আসল জমার সঙ্গে যৌগ 
করে, দেওয়া হ'ত এবং এই যোগফল হ'ত “মাল । এই “মাল” মাত্র 
আদীয় করেই জমিদার ক্ষান্ত হতেন না । নবাঁব-সরকারের অনুকরণে 
তারা নিজের জঙ্তও অনেক “আবওয়াক আদায় করতেন। সরকারী 


নি বাঙলার কষকের কথ। 


“আবওয়াব, থেকে পৃথক জমিদারের নিজ “আবওয়াকের একটা সংঙ্গিপ্ু 
তালিকা এইরূপ-_ 

(১) মাঙ্গন-_-জমিদারের খণ পরিশোধের জন্ত । 

(২) “নাজাই”-_কোন প্রজা পলাতক হলে তা”র কাছে প্রাপা 
খাজন। অন্ত অন্ত গ্রজার উপর হাঁরাহারি করে আদায় করা হ'ত। 
কারণ, জমিদার সকলের খাঁজনাঁর ঠিকা নিয়েছেন, কারও খাঁজন। আদার 
না হালে জমিদারকেই তা দিতে হ'ত । 

(৩) পার্ধণী--পর্ষে।পলক্ষে জমিদারের বায় নির্বাহের জন্য | 

(৪) পপ্ুলবন্দী” -জমিদারীর মধ্যে জমিদারের ভমণের সুবিধার জন্য 
পুল বাঁধা বায়। 

প্রজ। বখন এই সকল “আবগয়াবের শুরুভারে প্রগাড়িত এবং নবাব, 
ঈষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর কাঁছে অপরিশোধধ্য খণজালে জড়িত, তখন 
কোম্পানী বাঙলা-বিহার-ওড়িষ্যার দেওয়াণী পেলেন । 
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চতুর অন্যান 


ঈব্ট ইগ্ডিয়। কোম্পানির বাঙল।-বিহার-ওড়িঙ্যার দেওয়ানী- 
্বাভ--কোম্পানির পুণ্যাহ-- ছেয়াভুরে মন্বন্তর-_ 
ভূগিসংক্রান্ত ন'নাবিধ ব্যণস্থার পরীক্ষা! 

তখন দিল্লীতে শাহ আলম সহ্াট । মুরশিবাবাদে বাঙলা-বিহার-ওড়িষ্]ার 
সুখাদার নজমুদ্দৌলা। কার কি ক্ষনভা, কার কি অধিকার 
কোম্পানী তা বেশ জানতেন এবং বুঝতেন | সেইজন্ প্রথমে প্রাদেশিক 
শাসনকর্তা নজমূদ্দৌলাকে হস্তগত করে? কোম্পানীর কর্মচারী দিল্লীতে 
গমাটের কাছে গেলেন । সম্জাট ভখন বিপত্সাগরে নিমজ্জমাঁন, আত্মরক্ষার 
দন্য তৃণগ|ছটির জাশ্রর নিতেও গ্রস্থত। কাঁজেই কোম্পানীর কর্মচারীর 
দঞ্গে আর বেশী কথাবার্তার আবন্ঠক ভল না । এত জল্প সময়ের মধ্ো 
এই সকল কথাবাডা স্থির হ'য়ে গেল বে, একজন মুসলনান লেখক বলেন, 
সেই সময়ের মধ একটা গাঁধা-বিক্রীর কথ1৪ শেষ হর না। কোম্পানী 
বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা সগ্রাটকে এবং ৫৩,৮৩,১০১//৭ (তিগ্লানন লক্ষ 
ছয়াশী হাজার একশ” একক্রিশ টাকা ন, আনা) নজমুদ্দৌলাকে দেবার 
অঙ্গীকার করে? সম্রাটের কাছ থেকে বাঙলা, বিহার ও ওড়িষ্ার দেওয়ানী 
ফরমান নিলেন। নজমুদ্দৌল! পূর্বেই সম্মত হয়েছিলেন, এখনও এই 
বন্দোবস্তে রাজী ভয়ে একখানা নিরোগপত্র লিখে দ্রিলেন। বাউলা" 
বিহার-ওড়িত্যার রাঁজন্বে কোম্পানীর অধিকার এই দলিলের উপর 
 1পিত। দিল্লীর সম্্ট যে ফরমান দেন তা এই-_ 


২২ বাঙলার কৃষকের কথা 
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0:01159, 89 11 ৮5৩ 70616 25 05510159606, 5100 0501 
০009020 21306055015 101 010 699/1011517170619% 0£ 00019 ০ 
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ংক্ষেপে এর তাৎপর্ধ্য এই যে মহান্‌ বলশালী, মহোচ্চ মহাত্মাদের 
মধ্যে মহাত্মতম প্রভৃতি “সর্কোপমাপ্রব্য সমুচ্চয়েন” নির্মিত ইংরেজ 
কোম্পানীকে বিশ্বস্ত ভৃত্য এবং অকপট মঙ্গলাকাঁজ্মী বলে দিজীর 
সমাট শাহ অ|লম বাউলা-বিহার-ওড়িষ্যার দেওয়ানী দাঁন করলেন। 
সর্ভ এই যে, এ প্রদেশের তখনকার শীসনকর্তী নবাব 
_নজমুদ্দৌলা বাহাছর সয্রাটকে যে বার্ধিক ২৬ লক্ষ টাকা দেবেন 
বলে" স্বীকার করেছিলেন, কোম্পানীকে তাঁর জামিন হ'তে হবে, 
আর নবাব বাহাছুরের নিজামতের ব্যয় নির্বাহ করতে যা লাগে তা 
নবাব বাহাছবরকে দিতে হবে, আর এইসব বাদে এ প্রদেশের 
রাজস্বের যা বাঁকী থাকে তা কোম্পানী নিজে নেবেন। এই দেওয়ানী 
কোম্পানীর দখলে পুকুান্ুত্রমে চির-চিরকাল (07 €দ€ ৪120. ৪6) 

কবে । 


৪ বাঙলার কৃষকের কথা 


সম্রাটের আদেশে নবাঁব নজমুদ্দৌলা কোম্পাণীকে যে নিয়োগপত্র 
দিয়েছিলেন তা এই-_ 
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এর মধ্যে বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে নবাবের এই অঙ্গীকার ততদিন 
'পধ্যন্ত বাহাল থাকবে যতদিন বাউল! দেশে কোম্পানীর কুঠি থাকবে । 
কিন্তু তা হ'লেও নবাঁৰ নজমুদ্দৌলার ঘৃত্যুর পর ঘখন সৈফ উদ্দৌলা৷ স্ুবাদার 
লেন, কোম্পানী তার কাছেও একটা অঙ্গীকাঁর-পত্র লিখিয়ে নিলেন । 
তাতেও এই কথ! লেখ হ'ল যে, নবাবের স্বার্থ, পদমধধ্যাদা, মানসন্ত্রম এবং 
দেশের হিতের জন্য দেশরক্ষার ভার কোম্পানীকে দেওয়া হল। প্রভেদ 
এই রইল যে, নজমুদ্দৌলার বৃত্তি ছিল ৫৩১৮৬,৯৩১//০, সৈফ উদ্দৌলার 
বৃত্তি হ'ল ৪১,৮৬,১৩১7/০ অর্থাৎ ১২ লক্ষ টাকা কমে গেল। এ অঙ্গীকার 
সন্বন্ধেও কথা থাকল যে বাঙলা দেশে কোম্পানীর কুগ্ী যতদ্দিন থাকবে 
এই অঙ্গীকারও ততদ্দিন অলঙ্ঘনীয় থাকবে । কিন্তু সৈফ উদ্দৌলার মৃত্যুর 
পর মোবারক উদ্দৌল। যখন স্ুুবাদার হঙ্সেন কোম্পানী আবার নৃতন 
অঙ্গ'কার-পত্র চাইলেন, মোবারক উদ্দৌলাও দিলেন। অন্য অন্য সর্তগুলি 
পুর্বববৎ রইল, কেবল তাঁর নিজের বাধিক বৃত্তি আরও দশ লক্ষ টাকা কমে 
গিয়ে ৩১১৮৬,১৩১/০ হল । একথাও অবশ্ত থাকল যে এই অঙ্গীকার 
চিরকালের জন্ত অলঙ্বনীয় হয়ে থাঁকবে। এই সকল অঙ্গীকারের সঙ্গে 
কোম্পানীও প্রতিবারে অঙ্গীকার করেছিলেন যে-_ 

01৩,025 0০৬০20020100 0০910] 0০ 6119৩ ০ 96০1: 
৮০ ৮7৫ 20১00) 006 ০৮190020100: 10057009901 


8৩045182100 0500 0095 250. 00 80100000866 
27) 1৮৮, 003 002000050579 00099 2£53056 0011735 00610365. 


তাঁরপর সম্রাট ধাঁদেকে বিশ্বস্ত ভৃত্য বলে তার ফরমানে বর্ণনা 
করেছিলেন তাঁরা কেমন করে' তাগ্যচক্রের আবর্তনে তৃত্যের স্থান থেকে 
প্রভুর স্থানে উন্নীত হলেন এবং ধারা সম্রাট ও স্থবাদার ছিলেন তাঁদের 
পরবংশীয়েরা কেমন করে; প্রতুর স্থান থেকে ভৃত্যের স্থানে অবনীত হলেন, 
ইতিহাসের সেই শোচনীয় বিবরণগুলির পুনরুল্লেখ করবার লোভ সংবরণ 


৬ বাঙলার কৃষকের কথা 


করে, উভয় পক্ষের এই স্বীকৃতিকে ভিত্তি করে, লর্ড কর্ণওয়ালিস্‌ যে 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেন তাঁরই কথা এখন বলব। এই বন্দোবস্তের 
চিরস্থায়ীত্ব সম্বন্ধে প্রধান দষ্টব্য এই যে সম্রাট শাহ আলম অঙ্গীকাঁর 
করেছিলেন যে তাঁর ফরমানটা হবে পুরুবপরম্পরাগত এবং চিরস্থায়ী 
(টিওো0 66620101060 50051201010 000. 001 66 2100 
€€:)। নবাব নজমুন্দৌল! ও সৈফ উদ্দৌল! বলেছিলেন তাদের অঙ্গীকার 
চলবে যতদিন বাঙলা দেশে কোম্পানীর কুগী থাকবে এবং মোবারক 
উদ্দৌলা বলেছিলেন তার অঙ্গীকার অলঙ্ঘনীয় থাকবে চিরকাঁল। 
কোম্পানী যে কবুলিয়ৎ দিরেছিলেন তাতে সময়ের কোন উল্লেখ ছিল না। 
লর্ড কর্ণগয়ালিসের বন্দোবস্ত “02০ঠ . (21037000205 ) 200. 861 
17615 200. 12500] 50006595075 চ্1]] 106 21109560 0 1010 


10510952055 2৮ 51101) 2,9585517001065 001 551৮ এর. 
মধ্যে ছটি কথ! আছে 17615 200 ]2জাগি] 50200655015 যা 


শাহ আলমের ফরমাঞ্জে নেই, নবাবদের অঙ্গীকার-পত্রেও নেই। এর! 
বোধ হয় মনে করেছিলেন যে কোম্পানী নির্বংশ হবে সুতরাং 
13৩15 হবেই না। আর ইংলগের অধীশ্বর যে কোম্পানীর 12091 
80069901 হবেন একথা তীরা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি। যাঁক্‌, এ 
চুক্তির এক পক্ষ মুসলমান সম্রাট ও নবাঁব, অপর পক্ষ ইংরেজ কোম্পানী । 
দেশের প্রজ! এর. কোন পক্ষ নয়। সে কথা বিশেষ করে” পরে বিবৃত, 
হবে। 

আর একটি বিষয় সবিশেষ বিবেচনা করবার আছে-_এই সময়ে 
বাঙলাদেশের রাজস্ব ছিল প্রায় তিন কোটা টাকা। এর মধ্যে কোম্পানী 
অঙ্গীকার করলেন, দিল্লীর সম্রাটকে দিতে ২৬ লক্ষ টাকা এবং মুরশিদা- 
বাদের নবাবকে দিতে কিছু কম ৫৪ লক্ষ টাকা, মোট কিছু কম ৮* লক্ষ 
টাকা, অর্থাৎ কোম্পানির লাভ থাকল ছু” কোটা টাকার উপর। এর মধ্যে 


চতুর্থ অধ্যায় ২৭ 


অবগ্ত কোম্পানীর কিছু ব্যয়ও ছিল। তা হ'লেও ছু কোটা টাকা ফে 
নেট লাভ ছিল এ কথা বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না। আরও 
একটা কথা৷ এই যে তারপরে যে রাজশ্ববৃদ্ধিটা নিশ্চিত ছিল তা”র 
সম্বন্ধে কোন কথাই হয় নি। এর উপরেও নবাবের বৃত্তিটা প্রথমে ১২ 
লক্ষ, তারপরে ১০ লক্ষ ক্রমে আরও যত কম হ'তে লাগল সে সবও অবস্ঠ 
কোম্পানীর লাভের অঙ্কে জমা হ'তে লাগল। এই লাভের বিনিময়ে, 
কোম্পানী অঙ্গীকার করেছিলেন যে স-কৌন্সিল গবর্ণর নবাঁবকে বাঙলা- 
বিহার-ওড়িয্যার স্থবাদারীতে ্ুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন, তারা যে নিজেই 
তার স্থান অধিকার করে" শাসনকর্তৃত্ব করবেন এমন কোন কথা 
ছিল না। 

দেওয়ানী নেবার ছ'মাস পরেই ১৭৬৭ খুষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে দুরশিদা- 
বাদে কোম্পানির পুণ্যাহ হ'ল। এবার প্রথম পুণ্যাহ ; সুতরাং খুব 
সমারোহ হ'ল। নবাব নজমুন্দৌলা মসনদে সমাসীন। দক্ষিণে 
কোম্পানির প্রতিনিধি ও সর্বেসর্বা ক্লাইভ। দেশের আমীর, ওমরাহ, 
জমিদারগণ যথাযথ স্থানে আসন গ্রহণ করেছেন। সকলেই “নজর, 
দিলেন) “খেলাত” পেলেন । অন্তান্ত আমোদপ্রমোদেরও ক্রি হ'ল না) 
এইরূপে মহাঁসমারোহে কোম্পানির প্রথম পুণ্যাহ কার্ধ্য সম্পন্ন হ'ল। 
টাকাও অনেক আদায় হ'ল। বিলেতে কোট্-অফ-ডিরেক্টাঁরদের কাছে 
রিপোর্ট গেল নে বৎসর ১,৪০,০০১০০০১ এক কোটা চল্লিশ লক্ষ টাকা! 
আদায় হবে। ভারত-সোণার-গাছ নাড়া! দিয়ে কেমন ফল পাওয়া যাবে 
তা'র এই নমুনা দেখে কোম্পানির ডিরেকটরগণ অংশীদারদেকে শতকর! 
১২॥* টাকা লাভ দেবেন বলে” ঘোঁধণা করলেন। এই অপ্রত্যাশিত 
ধনাগমে ব্রিটাশ গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি পড়ল। প্রজার অবস্থা একটু ভাল হ'লে 
রাজার নেকনজর পড়েই. থাকে । স্থতরাং ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট কোম্পানির 


-২৮ বাঙলার কৃষকের কথা 


কাছে কিছু কর চাইলেন, এবং তা"র জন্ত পার্লামেন্টে এক আইনের 
পাঞজুলিপি উপস্থিত করলেন। যথারীতি বাঁদীন্ুবাদের পর আইন পাশ 
হ'ল যে কোম্পানীকে করম্বরূপ ৪০,০০০০০, চল্লিশ লক্ষ টাকা দিতে 
হবে ১»। বলা বাহুল্য এই অতিরিক্ত টাকাটাঁও বাঙলার কৃষকের 
কাছ থেকে আদার করবার চেষ্টা করা হ'ল। রেজ! খা তখন প্রধান 
রাজন্বসচিব। তিনি রাজঘ্বের আয় আরও বেশী করে দেখালেন । 
এই সময়ে তার নিজের বেতন ছিপ বাষিক ৯ লক্ষ টাকা । তথন নবাঁব 
নামাবশেষমাত্র, কোম্পানী-কর্তার ইচ্ছাতেই সকল কন্ম হত ২। 
কোম্পানীর পুণ্যাহ, কিন্ত দেশের পক্ষে মহা! পাপাহ্‌ হ'ল। এক ঘাস 
না যেতেই নবাঁব নজমুদ্দৌলার নবাব-লীলা সাঙ্গ হ'ল। বসন্ত রোগে তার 
মৃত্যু হল। তা'র কিছুদিন পরেই দেশে অনাবুষ্টি হল। ১৭৬৮ খুষ্টাব্ে 
ভ|ল ফসল হ'লনা। তার ফলে ১*৬৯ থুষ্টাব্ে অন্নকষ্ট হ*ল। কিন্ত 
বাঙলার নৃতন কোম্পানী-দেওয়ান খাজনা-আদায়ে কিছুমাত্র শিথিলত৷ 


(১) 8০6 06725010105, 2011] 1509. 

(২) 12 1767 ০125৩ 71006 0০ 006 36160 0010271৮66৩, 
“6205 96911916 0296 51006. 076. 20021513010 01 036 
10525057016 0০600007605 1061026505 &০ 86 99199. 
06 01595 1)0৮110085 29 09115 2. 80৮ 65050. 110 36 
[5956 10918, 00200050 ; 1)000105 151018105 09 0010 08৮ 
2৫109106200. 51200 ০0? 296702-00009 09103 
1707651, 8100. 0035 902,00৫) 26 29. 1100910613521015 106- 
06559] 02 ৪. 9180210 ৮613610260,,,১,০০, 0 800929 
500020109.0515 50021065000: 028039 0£ 0০01160%019, 
9 00660 ০:0০ ৪:05 20৮ 107 205 63616101001 ৮36 
18132190, 7005107:-750810 106 06012122160 001070825 
30102101016" 00052006-777282 54167557121 
20 &) 2226%-2928411) 7791. 1, 1, 892, 2০020. 


চতুথ অধ্যায় ২৯ 


প্রকীশ করলেন না। নবাব-সরকারের ইংরেজ রেসিডেন্ট ১৭৬৯ খুষ্টাব্দের 
ই ফেব্রুয়ারি রিপোর্ট করলেন “৮০ 76035 ৮2৩ 06৮51 50 
0199015 ০০11৩০66৮ অর্থাৎ গ্রামা-ভাষার খুব কসে' খাজনা আদায় 
ভ'ল। এ বৎসরই উত্তর বাঙলায় অনাবুষ্টি এবং দঙ্গিণ বাঁউলাঁয় অতিবুষ্ট 
হয়। স্থানীর কর্মচারীরা ছুলক্ষণ দেখে গবর্ণরকে আগতগ্রায় ছুভিক্ষের 
ংবাদ দিতে লাগলেন । কিন্তু গবর্ণর আর নেসংবাদ ০০০৮০ 
[)150015কে জানালেন না। 
শব, ০2615 তখনকার গবর্ণর ছিলেন। ২৪এ ডিসেম্বর তিনি কন্ম 
ভাগ করে? চলে” গেলেন, কিন্তু ছুতিক্ষের কথ। থৃণাক্ষরেও 0০৮ ০01 
11৩০৮০:৪কে জানালেন না ৩ | তার যাবার পূর্বে তাঁর কৌদ্সিল 


২৩এ নভেম্বর 204: 0£101606075কে এক পত্রে লেখেন--প৮ ৬ 
স্10 পত৮ 092000100 06101600005 01086 ০ 20660 20 টিছে 
ড%০9০ চাট ০ 120৮6 2, 10005 17617001017 01990506 102001 
010 2735 0£13111501501 01565595 00 ৮8106 01 পা, 0 
০ 20. 11000101001) 0:055015 0026 1025570105825150 0৮৩ 
৩৬০ঘগ 026০9 00৩ 00012 5 *11790100ো) 002৮6 006 01065 
1010010105005 13656] 101000101)0060 00 10020 1080 চোখ 
6820৪ 116 26 2000. 29 ৮০ চ1৮65600 20010106৮ কিন্তু এ পত্রে 


ড৪:০]১৮ সই করেন নি। কৌন্দিলের দ্বিতীয় মেম্বর 700. 0০7৩৮ 
তাতে সই করেন। কোম্পানি অনাগত. দুতিক্ষের এই আশঙ্কা! করে- 
ছিলেন; কিন্ত আগত দুভিক্ষের কোন প্রতিকারের কল্পনা করেন নি। 
রাজস্ব সম্পূর্ণ আদায় হবে না এ চিন্ত। ছিল, এবং হয়ত রাজস্ব কিছু 


(৩) 156৮৮60 00 ৮0601651060 চল 
8125 00581 0£ 10331606915 00660. 0 ১1 


১ 5570. 1859. 






৩০ বাঙলার কৃষকের কথা 


ছেড়ে দিতে হবে সে কথারও উল্লেখ ছিল। কার্ধ্যতঃ এক লক্ষ টাকার 
কিছু কম সেবার ছেড়ে দিতে হয়েছিল। কিন্তু পর বৎসরে তা৷ আদায় 
করে' নেওয়া হয়। পর বৎসর আশঙ্কিত ছুভিক্ষ উপস্থিত হ্ল। ১৭৭০ 
খুষ্টাব্বের ২৫এ জানুয়ারি কৌন্সিল লিখলেন */০ ৪: $0 69 
200805065০0 009৮ 0005 21010161760570779 ৮1730 ₹€ 
%0055960. 60 500 217 00171666৩০0? ৮৩ 2910. 13059016 
1950 19987010605 0011990067106 ০? 172. 0120010177017 
:0992105 605৮ 2০0৮0 015591160৫0. 00100171060 2100. 01035 
£510611 ০2120 1992৮61০171 10. 91] 006 100 20065.৮ 
এ বৎসরের ৬ই মে এক গোপনীয় পত্রে কৌন্সিল লেখেন *]? ৮৫ 
20500510108] 01 0065০ 10105217068 0015819011050 
সা) 9০07 260104096০0 ৮6915091010 72095, 108 
1 15 ভি 090615196, ০৮ ৪, 01010 016 795317. 1)09 91100 2) 
20096 01 66 01501009001 915 100106109, 7156 50206 
10100 1793 905060১0006 10001091165 60০ 0528875, 63০০৩ 
81] 06901106020. 200 0116-%1710 01 006 22172015065 
108. 2011091760 10 106 0006 101510100110:051:5099 01 
70062020020 06061 09865 006 12195 25 091.” 
২৮এ'্ুন কৌন্সিল আবার লেখেন “115৩ ঠি/00 01 0108 আও 
1085 21550 5০৪ 200 0068892619,60 05901310610 0095 
001000550৮০ 15:6৫ 1৮) 21] 165 569] ০01036015512069 ; 2520 
250616556900105 211 000 62065 0 20100101966 19116 
75 0810120 00200950200 036 0০০01 15:03155100 ০৫ ৮2 
৫011500929 2:00. 10290126100 000 006 04150990170 
:10৫010065,) "০. 13955 1061061060৩ 091910865 09115 


80006291085 কিন্তু প্রজার ছুংখ যতই হক না, দেওয়ান-কোম্পানি 
ব্যবসাদার, লাঁভ-লোকসানের দিকেই তাঁদের লক্্য বেশী। সেইজন্য এ 
সম্বন্ধে, তাঁরা 0০2৮ ০£708:6009কে জানিয়ে রাখলেন, পড০এহ 


চতুর্থ অধ্যায় ৩১ 


00065 20056 ৪8 2000 26000 00৬ 200. 20. (9067 
100৮ 00 0060015 90911 196 0710560 00. 0৮ 702৮ %০ 
15057 56 ০51] 25 115116 2100. 85 €6020000 83 095911016. 
৩১এ আগষ্ট আবার লেখেন শুই ৮06০2000069 21790716060 
হয 08016৮680০৫ 006 90 ২৪5 1956 01 ৮0৩ ০0612] 
81201 %15100 00206 17650 6650060 ০ 2119095৮ 6৪৫ 
1095 0৫1 01696 0:0910609 7০:০ 0915 81810105000 
10001) 00026 90 10050 00060 00৮ 196 ৮1561) ৮6 10010 ০৮ 
চা ০0 101901308 172৩ 109০0 09115 10068510660 066 
[9199610% 061100 71001 00 6 ৬15৬ 16115110025 2. 0151510 
[01995050৮16 02,081] 001109৩60 €09% 0010 90 0219201- 
6009 250 65612) £152 21:69 20 (076 00119060209 06 36 
1০561006 0705 192 0176 11065155016 001752085006 138 9011] 
০25 21105 60 15006 606 211 00106 90 2052৮ 89 
90 201015155091009 1196. 00100061560. ছুতিক্ষটা যে কত 
তর়ানক হয়েছিল তা কৌন্দিলের এই সকল চিঠিপত্র থেকে বেশ বোঁঝা 
যায়। ১১ই সেপে্ধরের গন্দ্রে কৌন্সিল লেখেন পু (06 96561] 
166615 [007 6015 00101716066 ৫০ 0০৮৩ 6006০5০0600 
15 2 হাতে ভিিচাছা) 090010 000. 200060609] 9090৮ ০8 
56 0150655 00715 00015500955 9006160 0020 ৮06 96ছভাহত়ে 
018. (8177300  300669 16 35 908::0615 79099801৩ 596 2 
06900100010 00৮10 196 210 65855617261 ০01 36 10195 
006 21032016856 01 2৮ 0096. 0000005160 1207,” কিন্ত 
ছুভিক্ম যতই ভয়ানক হ'ক, প্রজার কষ্ট যতই অসহনীয় হ'ক, কোম্পানির 
রাজস্বের প্রতি মনোযোগের ক্রুট ছিল না। তাই এ পত্রেই কৌদ্সিল 
লিখেছেন “6 39 10০0 9 0 0120560009৮ 605 ৩৪100 
1595 0090. 109 10906100501 01160610105) 10 ৩2506199100 
0 25092106065 1905৩ 611 1595 91501 6020 ৩ 5810999৫0 
86 ০৮1৫ ০ 2 হি06 আও 0015 20106565063, 


২ বাঙলার কৃষকের কথা 


2৮00 আ0৩0 00121010201 1109 3062, €0 2৮ ৪, 01600 01 
20156 65 0090৮ ০10 196 1605০90. 

00 016 20080] 00000065 16061590 11010 00696 
ভিজা 089 0010 002 ত6910010 2েট টি 1)0101920 ০6100 
59৮ £751756 52100 00115015015 1২00609 1,38/02,693-9-10, 
78৮ চ২01665 8,03,321 10-0 স৩ 138 10০61 0013560 ০ 19৫ 
০৮215 £51026650 20 056 01061606 1010951005 6০0 2011651266 
5 015599 01 0176 6৮০060. 200750105065 800 চল ৪ 
1921800 01 7২19925 6,14219-8-0 7517251090০ 19৩ 001160০% 
0£128 7625 252661060 ; 0726 2৮ ৮5606 এত 
ফ0200 09102960060 00. 0০ 10) 010] 1970 206 
3686203517৮ 59 102.05 01 7২019655 1,52,45,979-15-2 101: 
[360951 7110 08016510610 00006800001 01 
622, 09.) 5299 03 90006 80৮ 17009 01 15211210£ 
91101410 056 568,900 10:06 000012016) 00652025050 026 
20610596106 00110651729 30921060101 00610000967 ০৫ 
20119015065,” ছু, ভা. 0৮6: বলেন “20. 20016101081 90100 
0% [8195৪ 2 03,387-0-0 95 8190 06 ০0৮৮ 01 ৮2৫ 
79০0101.৮ রাজত্বের কিছু অংশ ছেড়ে দেওয়া সন্বন্ধে 25176: বলেন 
“৪, 09105 005৩00০1506 0606 টিটো 656 55 50106. 
108, 0:05100 226 1750. 1095 35 [961 6610৮ ০06 25 10010012- 
8০2. পুধ্যাহের দিনে যে ১,৫২,৪৫,৯৭৯৪২ আদায়ের কথা উপরে বল! 


হয়েছে, তার মধ্যে ছুতিক্ষের বংমরেই শতকরা দশ টাকা বৃদ্ধি আছে * । 

বিহারে যেখানে এক পাটনায়ই প্রতিদিন ৫* জন লোক না 
খেতে পেয়ে মরত, সেখানেও ছুতিক্ষের বৎসরে পূর্ব্ব বদরের চেয়ে 
৪০২৬১৭৫৭/৫ বেশী আদায় করা হয়েছিল। রুজুফ খা নাযে এক 


| ও ) 1০৮5৮ চিত ৮6 5736০ 50 0০৪20] ০ ৮35 
107808013 950 006 110 50012961770. | 


চতুর্থ অধ্যায় ৩ 


ফফৌজদার রিপোর্ট করেন যে অনাবৃষ্টি হেতু খরিফশন্ত জন্মায় নি, রবিশন্ত 
এক রকম ভালই জন্মেছে। তাই তিনি তাঁর তহুশীলের সমস্ত টাকা 
আদায় করে' বলেছেন “দেশে যা! জন্মেছিল তা তিনি সমস্ত আদায় করে- 
ছেন” «| মহম্মদ রেজা খাঁ, কোম্পানীর আর একজন কর্মচারী, বলেন 
স্ভয়ানক অনাবৃষ্ি,খাগ্াদ্রব্যে রম ল্যতা, পরে অত্যন্ত অভাব। এই সকল 
থেকে দেশে যে কি কষ্ট হয়েছে, তা”র আর কি বর্ণন করব? জলাশয় 
সব গুকিয়ে গিয়েছে, জল ছুশ্রাপ্য হয়েছে। এর উপর অনেক লোক 
গৃহদাহে সর্বস্বাস্ত হয়েছে। দিনাজপুর ও পুর্ণিয়া জেলার রাজগঞ্জ, 
দেওয়ানগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে যে শ্ত সঞ্চিত ছিল ত৷ পুড়ে নষ্ট হ'য়ে গিয়েছে। 
এ সকল সহা করেও প্রজা! আশা করেছিল বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে বৃষ্টি হবে, 
কিন্তু জ্যেষ্ঠ মাস পর্যন্ত একবিনদু বারিপাত হ'ল না। জমিতে লাঙ্গল 
পড়ল না, বীজ বোনা হ'ল না” ৬। দেশের যখন এই শোচনীয় অবস্থা 
তখনও অনেক স্থানে পূর্ণমাত্রায় খাজনা আদায় হয়েছে। বর্ধমানের 
রাজা তেজটাদ ১৭৭১ খুষ্টাব্দের ১৪ই মে রিপোর্ট করেন প২০৮- 
10055500706 005 10910050109 2250. 03560585855 009৮ 109৩ 
10691150 0006 1505) 5৫0০০: 8:00 006 £01797050505 


০6 3 ০০৫ 200 01061900806 006 155512955 
35955135510. 601150660 0009৮ 10812005) 2 | এই রাজাই 


১৭৬৯ খৃষ্টান্বের ২*এ নভেম্বর রিপোর্ট করেছিলেন যে দেশে 
অনাবৃষ্ট, থাস্দ্রব্য মহার্থ, জমির ফসল শুকিয়ে গেছে এবং কেটে গরুকে 
খাও়্ান হচ্ছে, পুকুর সব জলশুন্ত, অক্লকষ্টের সঙ্গে জলকষ্টও হয়েছে। 





(8) 76৮৮6৮ হি হিস) 8090 008105: 15051ঘ60. 0 
8172 13,1770518000919 ০1 চাও] 1360851 0, 405. 

(৬) 80815 ০1 9] 8৩০৪৪1, 0-405) 496, 

(৭) 10০ 0০ 0. 406. 


[৩] 


৩৪ বাঙলার কৃষকেন্ন কথা 


রবিশত্ত বিলছে ধোন! হয়েছে, সৃষ্টি না হ'লে তাও মরে' যাবে। দলে 
দলে লৌক গ্রাম ত্যাগ করে? চলে, যাঁচ্ছে* ৮ | মহশ্মদ আলি খা, 
পুণিয়ার ফৌজদার, রিপোর্ট করেন “এমন একটা দিন যাচ্ছে না যেদিন 
৩০৪, জন লোক না মরছে। ক্ষুধায় জালায় দলে দলে লোক মরেছে 
এবং মরছে) বীজেয় ধান, লাঙ্গলের গরু, চাষের যন্ত্রপাতি লোকে বিক্রী 
করে ফেলেছে। শেষে সন্তান বিক্রী করছে, কিন্ত খরিদ্দার পাওয়া 
ষাচ্ছে না।” এর পরে থা সাহেব খয়ের খীই করে, বলছেন “কিন্ত আমি 
সরকারের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রেখে এই দারুণ কষ্টের প্রতি দৃষ্টিপাত করি 
না লোকের কাতর কানা শুনি না” ৯ যশোরের আমীর উজাগর মন 
রিপোর্ট করেন পলোকে গাছের পাতা খাচ্ছে এবং সন্তান বিক্রী কচ্ছে; 
কিন্তু তা'র খরিঙ্গার পাওয়া যাচ্ছে না” ১০। অন্ত অন্ত স্থানের কর্ম 
চারীদের রিপোর্টও এইরপ। দরবারের ইংরেজ রেসিডে্ট রিপোর্ট 
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জীবিতেরা মৃতের মাংস খেয়েছে। দেশের লোক সংখ্যার ছ” আনা 
মরে' গিয়েছে । এই বীভৎস কা দেখে মানুষের প্রাণ কেঁপে উঠেছে ১১। 
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চতুর্থ অধ্যায় ৩৫ 


এই রেসিডেন্টই আবার এক মাস পরে রিপোর্ট করেন, ০2০৮9 
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803906206 0006 100010675 9210. 0 70617191) 63056010618, ..১,, 
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59015 8060৮ 205 16611089 2720. 11910791016 29 2, 32205 
মানুষের মত সমবেদনাস্থচক এই কথাগুলি বলে” বৌধ হয় রেসিডেন্ট 
সাহেবের ম্মরণ হ'ল যে তিনি সুধু মানুষ ন'ন, কোম্পানীর চাকরও 
বটেন। তখন তিনি এই রিপোর্টের শেষে যোগ করে' দিলেন “229 
22920066226) 25 2, 88:50 06 006. 01010205 2101016120085৩ 
400 05 00090060069 628. 12250095660 056 1:550006,5 ১২ 
এই শোচনীয় ব্যাপারের মধ্যেও যেখানে কোন প্রজার ঘরে কিছু 
শন্ত ছিল, কোম্পানীর ইংরেজ কর্মচারীরা তা বলপূর্বক অল্প নুত্যে 
তাই ০9৮৫৮ :০0£ 1005000 যখন দেশের ছুরবস্থার কথা আর 
কোম্পানীর কর্মচারীদের আচরণের কথ জানতে পারলেন তখন বললেন, 
পণু5৩ 00০0 63001559589 10. 15982709000 2251086  05096 
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৩৬ বাঙলার কৃষকের কথা 
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চতুর্থ অধ্যায় ৩৪ 


চঙ্িশবংসর পরে 1.0: 161500808% জন শোর রূপে এই 
ছুতিক্ষের যে ছবি প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাই স্মরণ করে' যে কবিতা 
[থেছিলেন তার এক অংশ উদ্ধত করে? এই ছুভিক্ষের বর্ণনা শেষ 


করব-_ 


48101] 05910 ঘি 10010001575 20৩ 61368021061 2০ 
176 91011551160. 11009 91310 659 250 11661599100. 
30111 1069. 00605000609 910126]5 2500. 109.009 £০0৪.09 
451169 01 06919917 2:00. 9:50038106 1079909. 
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শ)5 0055 61] 00] 89 101096 0105 £1910 ০৫090 
1765 1206 02020159660. 00. 00611 05 ! 

[01 80006 01 1001107 আ10100 00190 ০80 05০৫ 

[07 20118055529 000 106100155 098৩ 6006. 


এই হুর্ভিক্ষের বৎসরটা বাঁউলা ১১৭৬ সাল। সেইজন্য এই সালের 
নাম অনুসারে এটা “ছেয়াতূরে মন্স্তর” বলে' ইতিহাসপপ্রসিদ্ধ। ও 
দেশকে “জেব্রেখউল বিলেত” অর্থাৎ পৃথিবীতে স্বগগতুল্য বলে' বর্ণনা করে- 
ছিলেন। আর সেই নবাবী আমলের শেষে দেই বাঙলার এই শোচনীয় 
পরিণাম! সুজল! সুফল! শন্তস্তামল! বাঙলা মহাশ্মশানে পরিণত ! 

এই সময়ে (১৭৭২ ধৃষ্টাবে ) কোম্পানীর শাসনের অবস্থা এমনি হয়ে 
উঠেছিল যে বিলেতে রাজ-অভিভাষণে ভারতের কথার উল্লেখ করতে 
হয়েছিল । এর পর্ন আর কখনও এরূপ উদ্লেখ হয় নি এর ফলে 


৮ বাঙলার কষকের কথা 


ওয়ারেণ হেষ্টিংন্‌ গবর্ণর জেনারেল হয়ে বাঁডলায় এলেন। রাজস্ব-সংগ্রহ 
প্রণালীর সংস্কার আরম্ত হ'ল। প্রথমেই কলেক্টার ও তীর সহকারীদের 
বেতন বৃদ্ধি করে' দেওয়৷ হ'ল। ভারতবর্ষের শাসন-সংস্কার যত কিছু 
হয়েছে, সকলগুলিরই এই বেতনবৃদ্ধিরূপ-্বস্তিচন দ্বারা হুত্রপাত । 
এর পূর্বে এঁদের বেতন অল্প ছিল। কিন্তু বেতনের অল্পতা তাঁরা 
নিজের ব্যবসা বারা এবং যার সাধুতা সম্বন্ধে অনেকে অনেক সন্দেহের 
কথা বলত এমন নান! উপায়ে পূরণ করে নিতেন। এইরূপ পরিবর্তনের 
সময় একটা সর্ধাঙ্গ সুন্দর রাজস্ব সংগ্রহ প্রণালী হঠাৎ প্রবর্তিত হবে 
এমন সম্ভাবনা ছিল না। সেইজন্ত এ সম্বন্ধে প্রথম প্রস্তাব হ'ল পাঁচ 
বৎসরের জন্ঠ ঠিকা দ্বারা খাজনা আদায় করা হবে। একজন কলেক্টার 
একজন দেশীয় দেওয়ানের সহকারিতায় এই কার্য সম্পাদন করবেন। 
সে লময়ে জমিদার নামে অভিহিত, ধার! রাজস্ব আদায় করে' নবাবী- 
বরমেন্টেকে দিতেন, সকল স্থলে তাঁদেকে কর্মুচ্যত করে” তাদের স্থানে 
অন্ত লোক নিযুক্ত করা হয় নি, কোন কোন স্থানে হয়েছিল। ঠিকার 
প্রস্তাবে নৃতন পুরাতন সকলের কাছে একটা নির্দিষ্ট টাকা চাওয়া হ'ল, 
বারা সেই কোম্পানী-নির্িষ্ট টাক! দিতে স্বীকার করলেন তীরাই নৃতন 
ঠিকাদার (75%5286 200৩: ) হলেন । আর ধার! অস্বীকার করলেন 
ফেক সরিয়ে দিয়ে সেই স্থানে অন্ত ঠিকাদার নিযুক্ত কর! হ'ল। 
অনেক স্থলে অবিচারও হ'ল ১৪1 যা হক সর্ব ঠিকারধার নিযুক্ত হ'ল । 
কিন্ত কোম্পানীর আশঙ্কাও হ'ল যে ঠিকাদারের প্রজার উপর অত্যাচার 
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চতুর্থ অধ্যাক্র ৩৯ 


করে” অতিষিক্ত কর্প আদায় করবে । সেইজন্ত গ্রঁজা, নবাব সরকারে 
যে কর দিয়ে আসছে তা'র অতিরিক্ত আর কিছু নেওয়া ন! হয়, তাঁর ভক্ত: 
যথারীতি আদেশ গ্রচার কর! হল । কিন্তু প্রজা যে. কর দিয়ে আসছে 
তা"র মধ্যেই যে অনেক অতিরিক্ত কর. প্রবেশ লান্ভ করেছে তা আর 
দেখা হ'ল না। আদেশ হ'ল যা হয়ে গিয়েছে, তা'ভ হয়েই গিয়েছে, 
সে সম্বন্ধে আর কিছু কর! যাবে না কিন্তু আর ফোন নৃততন “আবওয়াব' 
আদায় করা হবে না। যদ্দি কেউ তা করে ত তা রেক্মহিজ্রী হবে। 
কিন্তু এই সকল সদিচ্ছা ও সাধু অভিপ্রায় সত্বেও ঠিকাদারী ছলল না। 
যে সাধুতা থাকলে ঠিকাদার প্রজার উপর অত্যাচার না! করেও চিক্ধার 
টাকা আদায় করে' কোম্পানীকে দিতে পাকত, ঠিকাদারের দে সাধুতা 
ছিল না। ঠিকার টাকার পরিমাণও জমিবারীর আয়ের লঙ্গে লাঞ্চ 
রেখে নির্ধারিত কর! হয় নি। অনেক স্থলে নিলামের ডাকাভাক্ষির 
মধ্যে বাজদ্ের পরিমাথ স্থিীক্কৃত হয়েছিল। সকল সময়ে যে সেটা 
স্তায় সঙ্গত হ'ত না তা বলাই বাছন্য। এইরূপ ঠিকাঁধাক্ী বিলির একটি 
বর্ণন! ১৫7. 10০020$0. কলিকাতি| দ্বিভিউ পত্রে দিয়েছেন-বালেক্টার 
'আপিদে আমীন, কানুনগো তীর দক্গিণহন্তসবরূপ নিকটেই বলে 'দর কষা 
করছেন, ষীঁকেও পরিচালিত করছেল। বন্দোবস্তের জন্ত একটা! জমিদানীর 
কাগজপত্র পেশ হ'ল) লাবেক বল্দোবন্তের কাগজপত্র ' পড়! হ'লও 
ক্লে্টাঁর ধর্তমান জমিদায়ের নাম ছিআাস| করলেন এবং জার তোপ 
প্রতিদবন্ী জমিদার বন্দোবস্ত নিতে প্রস্তত আছে কি না কাহ্ুরগোকে 
জিজ্ঞাসা কয়্লেন।  কাঁন্ুনগে! তাঁর উত্তর দিলে টাকার কথা উঠল। 
কানুদগোর দ্নুমান্ই এ বিষয়ে রুলেক্টারের প্রধান নির্ভ়। সকার 
বীজের সা নে দিলে চা কলেফ্টায় 
তানও একবার জিজাদা করলেন? তা খা খর জন 





৪০ বাঙলার কৃষকের কথা 


বন্দোবস্তও ঠিক হ'য়ে গেল। এরূপ করনিদ্ধারণ যে বিশ্তদ্ধ অনুমান 
মূলক তা বলা বাহুল্য । 

এইরূপে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের প্রথম পাঁচশাল! বন্দোবস্ত হ'ল। এর 
নানা অমন্পূর্ণতার মধ্যে প্রধান এই যে ঠিকাদার বা জমিদারের সঙ্গে 
প্রজার সম্ব্ধটা স্থির হ'ল না। কাজেও এর অনেক ক্রট দেখা যেতে 
লাগল। এই সকল অসম্পূর্ণতা এবং ক্রাটর অভিজ্ঞতা লাভ করতে করতেই 
বন্দোবস্তের মেয়াদ প্রায় শেষ হ'য়ে এল। নৃতন বন্দোবস্তের জন্য 0০৪ 
0£101:506079কে লেখা হ'ল। কিন্তু তারা কোন উত্তর দিলেন না। 
তারা নিজের কোন প্রস্তাবও পাঠালেন না । এরূপ অবস্থায় কোম্পানীর 
কর্মচারীরা আর কি করনেন? এক এক বৎসরের জন্ত বন্দোবস্ত করতে 
লাগলেন। এই হিসাবে বাৎসরিক বন্দোবস্ত ১৭৭৭ খুষ্টাব্ব থেকে ১৭৮৯ 
ুষ্টাব্ পর্য্যন্ত চলল। 

এর মধ্যে রাজন্ব সম্বন্ধে আরও তথ্য অনুসন্ধান করবার জন্ত হেষ্টিংস্‌ 
এক কমিশন নিযুক্ত করলেন। এই কমিশনের রিপোর্টর ফলে প্রাদেশিক 
রেভিনিউ কমিটিগুলি উঠে গেল। তা"র পরিবর্তে মেট্রোপোলিটান 
রেভিনিউ কমিটি (14066:0130110810 0012010766৩ 01 [২6586 ) 
নিযুক্ত হ'ল। এঁরা রিপোর্ট করলেন, জমিদারদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে” 
তাঁদের হাতে জমি দেওয়াই কোম্পানীর সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক ও 
নিরাপদ এবং রায়তের পক্ষে ও দেশের পক্ষেও মঙ্গলজনক ১৫1 ১৭৮৪ 





(১৫) 10045 00100001666,,-5-9050100760060 0056 08 
10190 10091 00100108017 2010 50816 102 00517326706 2100 
096 06960: 75852092.00. 056 00পা0তায 39১ 10. 00612] 00 
169০ (75 15:009 7100 00৩ 22:201002091020106 96৮16- 
তে আট) 00610-29%2 59512%5 6 27258 1224, 


চতুর্থ অধ্যায় ৪১ 


খুষ্টাব্ধে পাঁলণমেন্ট এক আইন পাশ করলেন। তা দ্বারা আদেশ করা 
হল, হিন্দু রাজত্বের ও মুসলমান রাজত্বের সময়ে জমিদার, তালুকদার ও 
জায়গিরদারের যে সকল স্বত্ব ও অধিকার ছিল এবং তীরা কি পরিমাণ 
খাজনা দিতে বাধ্য ছিলেন তা”র একট! অনুসন্ধান হক। আরও 
আদেশ হ'ল যে যাদের ম্বত্বাধিকার লৌপ কর! হয়েছে তাঁদের তার জন্য 
কোঁন ক্ষতিপূরণ দেওয়। যেতে পারে কি না তা+ও দেখ! হক। ০০৮৮ 
4০101506015 অভিপ্রায় প্রকাশ করলেন, জমিদারদের সঙ্গেই বন্দোবস্ত 
করা হ'ক। কিন্তু অন্ত সকল লোকের স্বত্বাধিকারও যেন রক্ষা করা 
হয়। রাজন্ব সম্বন্ধে তাদের এই অভিপ্রায় হ'ল যে পূর্বতন বন্দোবস্ত 
এবং তদন্ুসারে প্রকৃতপক্ষে যে রাজস্ব আদায় হয়েছে তাকেই ভিত্তি 
করে' একটা স্থায়ী বন্দোবস্ত কর! হ'ক। তারা মনে করেছিলেন ১৭৬৫ 
'ুষ্টাব থেকে এ পর্য্ত্ত যত অনুসন্ধান হয়েছে তা থেকে জমিদীরীগুলির 
রাজন্বদানের সামর্থ জান! গিয়েছে। সেইজন্ত এবার দশ বৎসরের 
বন্দোবস্ত করা হক। এই সকল আঁদেশ ও উপদেশ নিয়ে ১৭৮৯ 
খুষ্টাব্ষের শরৎকালে লর্ড কর্ণ ওয়ালিদ ভারতবর্ষে পদার্পণ করলেন। 

লর্ড কর্ণওয়ালিস পৌঁছেই প্রস্তাবিত দশ-শাল! বন্দৌবস্তের নিয়মাদি 
প্রণয়ন করতে আরম্ভ করলেন। নিয়মাদি প্রস্তত হ'লে তা সংহিতা করে, 
১৭৯৩ খুষ্টান্বের রেগুলেশন ৮ বলে” প্রচারিত হ'ল এবং এরই উপর ভিত্তি 
করে' দশ-শাল! বন্দোবস্ত স্থাপিত হ'ল। 

লর্ড কর্ণওয়ালিস প্রথম থেকেই এই বন্দৌবস্তকে চিরস্থায়ী করবার 
পক্ষপাতী ছিলেন এবং সেই মন্দ বিলেতে 0০৮৫৮ 0£ [085০৮০19দের 
কাছে রিপোর্টও করেন। কিন্তু জন শোঁর প্রত্থৃতি মন্ত্রীর এর পক্ষপাতী 
ছিলেন না। লর্ড কর্ণওয়ালিস এ সম্বন্ধে পূর্বতন রীতির কোন 
"অনুসন্ধান করলেন না। কোম্পানীর ডিরেক্টারেরা অশুসন্ধমন করতে 


৪২ বাঙলার কৃষকের কথ 
নিষেধ করে? দিয়েছিলেন। কোম্পানীর দ্বিপোর্টে উল্লিখিত আছে-__ 


186 11109 0025 06352016 টি 006 14900102065) 
977০6 61500 10050160196 061909060 012 8170 ৫, 17011705 
50069 2060 ৮86 ঘজ]মত 02181005005 1062501510606 270. 
90101121500, 01 0170 11106 00000065 1650016116 00 036. 
109100996, 9.৪ 10012401060 2010 110100? ১৬ । অনুসন্ধান ত 
হ'ল না, তার পারিষদবর্গের মতামতও নেওয়া হ'ল না। জন্‌ শোর 
প্রভৃতি মন্ত্রীরা যখন তার ত্রুটি দেখিয়ে দিলেন তখন লর্ড কর্ণওরালিস 
যেন একটু বিরক্ত হয়েই বললেন--জমিদারের স্বত্ব কোন্‌ ভিত্তির উপর 
স্থাপিত তা নিয়ে আমি তর্ক করা অনাবন্তক মনে করি। আমি মনে 
করি কি করলে সব দিকে উন্নতি হবে সেইটাই আমাদের বিবেচনার 
বিষয় হওয়া উচিত |] 0510]. 1 010116059905 00 60০1৫ হাহ 
20 01500351010 01 006 £1:০৮009 00 41010 006 (2421 
0903) 10206 20098509196 00060. 1 35 06 21005 
00689] 00006 01: 710290006 030 £600721 20001052061 
0050] 19000 81900 29 0106 30119090006 012166৮ 1 041 
1069606 0010810019.0100 ১, গবর্ণর জেনারেল যখন এ বিষয়ে তক 
বিতর্ক কর! আবশ্তক মনে করলেন না তখন আর তর্ক বিতর্ক অবঠ্যই 
হাল না। ০০৮: ০2108906015 এই সকল অবগত হয়ে ছু" বৎসর- 
কাল ব্যাপী চিন্তা ও বিবেচন! করলেন। 


(১৬) চা 2০0০1৮00৮86 20825 0£ 006 13296 
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স্পঞ্জ অহন 


চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-__জমিদার-__রায়ত--_ 
বন্দোবস্তের কফল। 


১৭৯২ খুষ্টাব্বের সেপ্টেম্বর মাসে 0০৮৮ ০৫ 708505915 চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তের পক্ষে মত দিলেন। আদেশ পেয়ে 14010 (0:1044.1115, 
২২এ মার্চ ১৭৯৩ খুষ্টান্বে দশ-শাল! বন্দোবস্তকে চিরস্থায়ী করে, ঘোষণা 
প্রচার করলেন ১»। ঘোষণার মর্ম এই যে, যে সকল জমিদার, তালুক- 
দার ও অন্তবিধ ভূম্যধিকারীর সহিত জমা বন্দোবস্ত হয়ে গিয়েছে, এ 
বন্দোবস্তের মেয়াদ (১* বৎসর) পূর্ণ হ'লেও তাঁদের সেই জমার কোন 
পরিবর্তন করা ভবে না । তারা এবং তাদের উত্তরাধিকারীরা গর জম! 
বন্দোবস্তেই চিরকাল তাদের জমিদারী ভোগ করবেন। এ থেকে দেখতে 
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88 বাউলার কৃষকের কথা 


পাওয়া যায় যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মূলভিত্তি যে ঘোষণা, তা”তে কৃষকের 
নামমাত্র নেই। আছে জমিদার, তালুকদার, এবং অন্যান্ত জমির 
অধিকারী। কৃষকের অস্তিত্বই স্বীকার করা হয় নি। তার স্বত্ব ত পরের 
কথা। এ সম্বন্ধে এক অভিজ্ঞ সিবিলিয়াঁন তাঁর [+910 1:508:69 নামক 
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পূর্বেই বলা হয়েছে হিন্দু রাজত্বে এরূপ ছিল না, মুসলমান রাজত্বের 
প্রথম সময়েও এরূপ ছিল না। আকবরের সময়ে দেশটা! “সরকারে” 
বিভক্ত ছিল, “সরকার” আবার “পরগণা”় বিভক্ত ছিল। 

প্রত্যেক “সরকার ও পরগণা"য় একজন কর্মঠ সতর্ক “আমিন” 
থ|কতেন। এঁদের অধীনে অন্ত অন্ত রাঁজস্ব কণ্মচারী ছিলেন। শ।সকবর্ণ 
যতদিন শক্তিশালী ও সতর্ক ছিলেন ততদিন এই প্রথ| বেশ কাধ্যকর, 
ছিল। রাজন্বের কোন ক্ষতি হ'ত নাঁ, প্রজার উপরেও কোন অত্যাচার 
হ'ত না। তারপর শীসকবর্ণ যখন ক্রমে শক্তিহীন, অসতর্ক হয়ে পড়লেন, 
অধস্তন কণ্মুচারীদের উপর আর তেমন তীক্ষ দৃষ্টি থাকল না, তখন তত্বা- 
বধানের পরিশ্রম, কষ্ট ও বিরক্তি থেকে রক্ষা পাবার জন্য এক একটা! 
ভূমিখণ্ডের রাজস্ব সংগ্রহের জন্ত এক এক জন ঠিকাদার নিযুক্ত করা 
হ'ল। কিন্তু এই বন্দোবস্ত কখনই স্থায়ী হয় নি। বৃত্তিভোগী রাজু- 
কর্মচারী দ্বারা রাজস্ব সংগ্রহ করাই ছিল নিয়ম, সাময়িক প্রয়োজনের 
জন্ত কখন কখন ঠিকাদার নিযুক্ত করা হত। কিন্তু এই ঠিকাদার. ও 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ঠিকাদারের মধ্যে প্রভেদ অনেক, নবাবী আমলের, 
ঠিকাদার রাজন্ব আদায় করে, হিসাব সহ রাজকোষে দাখিল করতেন » 
আর পারিশ্রমিক স্বরূপ শতকর! দশ টাকার অনধিক কমিশন পেতেন। 
চিরস্থায়ী বন্দৌবস্তের ঠিকাঁদীর এর জন্য পেয়ে থাকেন শতকরা ৩০০২ 
তিন শ' টাকা। একথ! পরে বিশেষ করে দেখান হয়েছে । কোম্পানি যখন: 
দেওয়ানী পেলেন তখন অনেক স্থানে ঠিকাদারই রাজন্ব. সংগ্রহ করত।৷ 
ও়ারেণ হোষ্িংস্‌ এই প্রথার কাধ্যকারিত্ব পরীক্ষা করবার জন্য পাঁচ-শাল! 
বন্দোবস্তে ঠিকাদারই রেখেছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের সময় 
এই ঠিকাদারদের উপরই প্রথম দৃষ্টি পড়ে। 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলন করবার সময় কোম্পানী রাজস্বসন্বন্ধে 


€৬ বাঙলার কৃষকের কথা 


দেশকে এই অবস্থায় পেলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের পক্ষসমর্থকগণ 
বলেন যে এর চেয়ে আকবরীয় প্রথা নিশ্চয়ই ভাল এবং সেইজন্য পরে 
উত্তর ভারতে এই প্রথাই পুনঃপ্রবর্তিত করা হয়েছে। কিন্তু যেরূপ 
কন্মচারী হ্থারা এখন সেই প্রথা অনুসারে কাজ হচ্ছে, ১৭৮৯ খুষ্টাব্দে সেরূপ 
কর্ধচারী পাওয়! অসম্ভব ছিল। কাজেই এই ঠিকাদারদের সঙ্গে বন্দোবস্ত 
করতে হয়েছিল। [ও 
কিন্ত বন্দোবস্তের পূর্বে জমির গুণাগুণও বিচার করা হ'ল না, জরিপ 
করাও হ'ল না, সীমা নির্দেশ করাও হ'ল না, প্রজার কর নির্ধারণ করাও 
হ'ল না। প্রজীকে কেবল বলে” দেওয়! হ'ল-__“আজ থেকে জমিদার 
'তোমার প্রভু, তুমি তার আজ্ঞাবহ হয়ে তিনি যে খাজনা চাঁন 
তা*ই দিও ।” এই কাজের সমর্থনকারীরা বলেন প্রজার স্বার্থ তাঁর! যে ভুলে 
যাবেন, কোম্পানীর এমন উদ্দেশ্ত ছিল না। কিন্তু সে সময়ে (১৭৯৩ 
খৃষ্টাব্দে) প্রজাভুম্যধিকারীর পুর্ব সবন্ধ ও ভূমির কর সম্বন্ধে সবিশেষ 
অনুসন্ধান করা৷ অসম্ভব ছিল। অসম্ভব যে কেন ছিল তা তাঁরা বলেন না। 
হিন্দু রাজাদেরও বিধিব্যবস্থা ছিল, মুসলমান রাজাদের আইনকান্থন ছিল, 
আইন-ই-আকবরী ছিল, আর স্থানীয় অনুসন্ধান করার পক্ষে কোন বিশ্ব 
ছিল না। কিন্ত খুঁটিনাটি করে, অনুসন্ধান করলে জমিদারের! বিরক্ত হবে, 
এই চিন্তাই বণিক্‌ সশ্রদায়ের মনে প্রবল হল, তাই 0০৪৮ 01 10156- 
£015 অনুসন্ধান করতে নিষেধ করে, দিলেন। 9130: আপত্তি করে 
বলেছিলেন, প্রজার পরিশ্রমে ভূমির উৎকর্ষ সাধনের উপর দেশের সমৃদ্ধি 
নির্ভর করে। যতদিন বিধিব্যবস্থার দ্বার! প্রজার স্বার্থ রক্ষিত না হয়, 
ততদিন প্রজা ভূমির উৎকর্ষ সাধন করবে 'না। প্রজার স্থার্থরক্ষার জন্ত 
বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন কর! কঠিন, কিন্ত করতেই হবে। $8০:৩ আরও বলে- 
ছিলেন যে জমিদারকে যদি অবাধে প্রজার সঙ্গে তার, সধন্ধ নির্ণীত ও 


পঞ্চম অধ্যায় ও ৪৭ 


নির্ধারিত করতে দেওয়া! হয়, তা হ'লে তাদের মধ্যে বিবাদ কখনই 
মিটবে না। বরং সে বিবাদ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাবে। জমিদারের কোন্‌ 
কাজটা অত্যাচার আর কোন্ট! অত্যাচার নয়, ত স্থির করে ন! দিলে 
জমিদার ও প্রজার মধ্যে পক্ষপাঁতশূন্য বিচার অসম্ভব । 

এক পরগণার ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে, একই গ্রামের ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভিন্ন 
ভিন্ন খাজনা আদীয় কর! হত। কি নিয়মে খাজনা নিদ্ধীরিত কর! 
হস্ত তাঁ”র স্থিরতা ছিল না। পূর্বেই বলা হয়েছে এর উপর “আবওয়াৰঃ 
[ছল। টোডরমল খাজনার যে হাঁর নির্দারিত করেছিলেন, “আবওয়াব 
সংযুক্ত কোম্পানীর এই হাঁর তা”র চেয়ে অনেক বেশী হ'ল। শোর 
(817০০ ) এই সকল দেখিয়ে দিয়ে এক মন্তব্য লিখলেন। লর্ড কণ- 
ওয়ালিস কিন্ত তা শুনলেন না। (0৮ 01101506015 শোরের 
কথা অগ্রাহ করতে পারলেন না। লর্ড কর্ণওয়ালিসের মতের বিরুদ্ধেও 
কিছু করতে পারলেন না । জমিদারদের নিজের স্বত্ব চিরস্থায়ী এই মনে 
করে তারা প্রজার উপর উৎপীড়ন করে অযথা খাজনা আদায় করতে 
পারেন, এ কথা তারা বিবেচনা করলেন। তাঁদের নিজের রাজন্ব বৃদ্ধির 
অভিপ্রায়ে প্রজা! যে খাজন! দেয় তা'তে ব1 প্রজার অবস্থায় তার! হস্তক্গেপ 
করনেন ন!, তা*ও বললেন। তবে যদি জমিদার প্রজার অধিকারে বিদ্ব 
উৎপাদন করেন বা তাঁকে অন্তায় করভারে পীড়িত করেন তা হলে তারা 
অত্যাচার নিবারণের জন্ত রেগুলেশন তয়ের করবার ক্ষমত। তাদের হাতে 
রাখলেন। আর বলে” দিলেন, এ সকল পরিবর্তন ক্রমে ক্রমে হবে, হঠাৎ 
হ'তে পারে না 5। এই সকল থেকে বেশ বোঝা! ঘায় জমিদারেরা 


(৪) 706 00816 06101606015 0৮৩ গত 1792 886 9০ 
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৪৮ বাঙলার কৃষকের কথা 


যে ইচ্ছামত খাজনা বাড়িয়ে নিতেন কোম্পানী তা জানতেন এবং জেনেও 
তা"র প্রতিকারের জন্য কোন বিধিব্যবস্থা করেন নি। তাদের ভয় ছিল 
তা হ'লে জমিদারের! অসন্তুষ্ট হবেন এবং তারা৷ অসন্তুষ্ট হলে রাজন্ব আদায়ের 
বিশ্ব হবে। কোম্পানী . ব্যবসাদার, ব্যবসার হিসেবে লাভের 
দিকটাই দেখলেন, প্রজার হিতাহিতের প্রতি আর তাঁদের দৃষ্টি 
পড়ল না। 

ভবিষ্যতে প্রজাকে জমিদারের অত্যাচার থেকে রক্ষা করবার জন্য: 
যে রেগুলেশন করবেন বলে" কোম্পানী আশা দিয়েছিলেন, তা"র প্রথম 
হ'ল ১৭৯৩ খুষ্টাবের রেগুলেশন ৮এর ৫২ ধারায় বিহিত হ'ল ষে যারা! 
খাজনা আদীয় করবে তাদেকে লিখিত আমল নাম! দিতে হবে। তা”র 
উদ্দেন্ত এই যে, যে-কোন লোক প্রজার কাছ থেকে খাজন! আদায়. 
করতে পারবে না। দ্বিতীয়তঃ মাথট, মাঙ্গন প্রভৃতি যত প্রকার “আব- 
ওয়াব' আছে সকলগুলিকে একত্রিত করে” “আসলের' সঙ্গে যোগ করে 
যা হবে তাই হবে খাজনা । তৃতীয়তঃ এর উপর আর কোন নূতন কর 
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পঞ্চম অধট]ায় ৪৭৯ 


দিতে হবে না ৎ | এর অর্থ দাড়াল এই যে পূর্বতন নবাবা গবর্ণমেণ্টের 
অধঃপতনের সময় যে সকল অন্তায় ও অবৈধ অতিরিক্ত কর প্রজাকে 
দিতে হ'ত, কোম্পানীর গবর্ণমেন্ট সেগুলিকে স্তায়সঙ্গত ও বৈধ করে” 
নিলেন। 10: 03610 এই সকল তর্ক-বিতর্কের সার সঙ্কলন করে? 
বলেন যে পক্ষপাত শৃন্ হ'য়ে দেখলে সকলেই দেখতে পাবেন থে ০০ 
94 7011506078 ও তাদের কর্তৃত্বাধীন হয়ে ধারা বাঙলার শাসন- 
কাধ্য তখন চালাতেন, তারা সকলেই জানতেন যে জমিদার ও প্রজার- 
সম্বন্ধ অনির্দিষ্ট থাকল; জানতেন যে জমির উপর কৃষকের স্বত্বাধিকার 
অনিশ্চিত থাকল; জানতেন প্রজার দেয় খাজন! নির্ধারিত করে” দেবার 
জন্য ১৭৬৫ খুষ্ট/ব্ব থেকে ১৭৯০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কা্য্যতঃ কিছুই কর! হয় 
নিও জানতেন যে হেষ্টিংদ্‌ ও শোরের মতে আগে প্রজার অধিকার 
ও প্রজার দেয় খাজনা অবধারিত ও স্থিরীক্কৃত করে, দিয়ে তারপর 
“মিদারের কাছ থেকে গব্ণমেন্টের প্রাপ্য দাবী নির্দিষ্ট কর! ও রীজন্ব- 
বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী করা উচিত ছিল। 0০1৮ 0£ 108:506019 কিন্ত 
এ সকল কথ৷ অগ্রান্থ করে' লর্ড কর্ণওয়ালিসের মত গ্রহণ করলেন, আর 
জমির উপর কুষকের স্বত্বাধিকার চিরকালের জন্ত অবধারিত করে” 
না! দিযে ভবিষ্যতে হস্তক্ষেপ করবার ক্ষমতামাত্র রেখে নিশ্চিন্ত হলেন, 
ষদি প্রজার হিতের জন্ত এরূপ হস্তক্ষেপের আবশ্তক হয় ৬। এত করেও 
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৫০ বাঙলার কৃষকের কথা 


কিন্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সার্থক হ'ল না। নির্দিষ্ট দিনে খাঁজনা দিতে 
না পারলে জমিদারী নিলামে বিক্রী হয়ে যায়। 

চিরস্থারী বন্দোবন্তে এই সকল ক্রটি থেকে বাওয়াতে জমিদার ও প্রজ।র 
মধ্যে সীমানা, স্বত্ব, অধিকার, খাজন! প্রস্তুতি নিয়ে যে বিবাদের জোত 
প্রবাহিত হ'ল তাতে দেশ ডুবে গেল» দখল সপ্রমাণ করবার গ্রাধান 
উপায় হ'ল লাঠি। সকল জমিদারই কতকগুলি বেতন-ভোগী লাঠিঘাল 
রাখতে লাগলেন। আর শ্বত্বের প্রধান প্রমাণ হ'ল জাল দলিল। এতেও 
যখন জমিদার প্রজার সঙ্গে পেরে উঠতেন না, তখন ক্রমাগত মোকদমা 
করে” আপীল এবং তত্ত আপীল করে প্রজাকে সর্ধস্বাস্ত করতেন। 
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পঞ্চম অধ্যায় ৫১ 


প্রজ৷ সর্বস্বান্ত হ'ত, ক্ষিস্ত জমিদার অব্যাহতি পেন্তেন না । একটি 
প্রজার বিরুদ্ধে এ্রকটি মৌঞ্চদঘা কণ্ধতেই কত বায় হয়। যখন বনু 
গ্রামের বছু প্রজার বিরুদ্ধে বহু মোকদামা এক সঙ্ঠে করতে হয়, তখন 
জমিদার বেশ বুঝতে পারেন প্রজার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করা নিতান্ত 
সহজ নয়। বাঙলার বহু বনিয়াদী জমিদার যুগ-বুগান্তরব্যাপী রাষটরবিপ্লব 
ও অরাজকত! সহ করে” অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল, কিন্তু এই আইনের 
অত্যাচারে অনেকে উৎসন্ন হয়ে গেল। 

এর উপর আর এক বিপদ উপস্থিত হ'ল। জমিদীরকে যেমন 
একটা শির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তীর জমিদারীর খাজনা দিতে হ'ত, প্রজাকে 
তা*্র জমির খাজন! তেমনি একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দিতে বাধ্য করবার 
কোন আইন ছিল না । তা”র ফলে এরই হয়েছিল ঘে জমিদার নির্দিষ্ট 
সময়ের মধ্যে প্রজার কাছ থেকে খাজনা আদায় করতে পারতেন না 
এবং কাজেই তার নিজের খাজনাও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দিতে পারতেন 
না। এই বাকী খাজনা আদায়ের জগ সাবেক-দস্র বেত-চাঁবুক ব্যবহার 
করা ছাড়া জমিদারকে পাঠশালার ছেলেদের মত প1 বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা, 
্রীন্ঘকালে রোদে দীড় করিয়ে রাখা, শীতকালে গায়ের কাপড় খুলে 
নিয়ে ঠাণ্ডা জল দেওয়৷ হ'ত * | মুসলমান আমলের এই শাসনগুলি 
কোম্পানী দেওয়ানী নেবার ফ্িছু পরে ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর 
পরিবর্তে জমিদারকে ধরে? এনে কয়েদ করা এবং সম্পত্তি ক্রোক কর! 
আর্ত ক়লেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে শোষণ কার্য্যও আরম্ভ হ'ত। জমিদাধ 
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৫২ বাঙলার কৃষকের কথ। 


একটু বড় হ'লে, যাদের হাতে এই কয়েদ্-ক্রোকের ভার থাকত তাঁদেকে 
“খুনী” করে কয়েদটা নজরবন্দীতে পরিণত হ'ত, এবং ক্রোক হ'লেও 
জমিদারের আমলাকে খাজনা আদায় করতে দেওয়া হ'ত। এতেও যদি 
রাজস্ব আদায় না হ'ত, অথবা ৭খুসী” করার কাধ্যটা উপযুক্ত মত নী; 
হ'ত, তা হ'লে কয়েদটা প্রথমে জমিদীরের নিজ বাড়ীতে, তারপর কলেক্টীর: 
সাহেবের কাছারীতে, তারপর জেলেই রীতিমত হ'ত। আর ক্রোকটাও 
দস্তরমত জমিদারীর উচ্ছেদে পরিণত হনত। এ সকলেও কিছু ফল না 
হলে জমিদীরকে কলকাতায় প্রধান রাঁজস্ব কর্মচারীর কাছে নিষে 
বাওয়া হ'ত এবং পুনরায় শোষণ কার্য আরম্ত হ'ত; আর ঘুষের মাত্রা 
অন্দরে জামিনে খালাস থেকে জেলে-পচা পর্য্যস্ত সবই হ'ত। অতি 
প্রাচীন সন্ত্ান্ত শক্তিশালী জমিদারদেরও এ থেকে অব্যহতি ছিল না ॥ 
এইরূপে বিষুপুরের রাজাকে ১৭৮৫ খুষ্টাব্বে একবার কলকাতায় ধরে" 
আনা হয়। ১৭৮৬ ুষ্টাব্বে বীরভূমের রাজার জমিদারীও ক্রোক হয়। 
বাঙলা দেশের সব চেয়ে বড় শক্তিশালী জমিদার যে বর্ধমানের রাজা), 
তারও জমিদীরী ক্রোক থেকে শরীর আবদ্ধ পধ্যস্ত সবই হয়েছিল ৮ 
এই ত গেল রাজরাজড়াদের কথা, ছোট জমিদারদের পক্ষে এ সকল কাজ 
সরাসরি ভাবেই দারা হ'ত,. স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক, জমিদারী 
থেকে বেদখল, জেলে কগ্জেদ করা, অতি সত্বরই হয়ে যেত। 

কোম্পানীর পক্ষেও এতে বিশেষ লাভ হয় নি। কথাটা হ'ল এই 
যে এত করেও যে সকল জমিদারের কাছ থেকে রাজন্ব আদায় হ'ল 
না, তা"র ক্রোক-করা-জমিদারী নিয়েই বাকি হবে? আর তা'র জেলে- 
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পঞ্চম অধ্যায় ৫৩ 


'আবদ্ধশরীর নিয়েই বা কি হবে? জমিদারীটা অল্প দিনের জন্য কোন 
'িকাঁদীরকে দিলে সে প্রজার রক্ত শোষণ করবে, কারণ প্রজার অবস্থায় 
তার কোন স্বার্থ নেই। অপর পক্ষে, প্রজ্জাও সাবেক জমিদারের 
উত্তেঞনায় নৃতন ঠিকাদারকে খাজনা দেবে না। প্রজ! প্রথমে শীন্তিভঙ্গ 
না করে কেবল খাজনা দেওয়! বন্ধ করে বসে? থাঁকে। ঠিকাদারের 
'পক্ষে লেঠেল আদে। তখন প্রজাও বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। সাবেক 
জমিদার অবস্ঠ চুপ করে? বসে” থাকে না; দরখাস্তের ওপর দরখাস্ত দিরে 
তিনি কলেক্টার সাহেবকে ব্যতিব্যস্ত করে' তোলেন এবং কলেক্টারের 
'্ধীন কর্মচারীদের *খুদী” করেন। ঠিকাদার হয় প্রজার অর্থ শোষণ 
করে" বড় মানুষ হ'য়ে যায়, নাহয় প্রজার বিরুদ্ধাচরণে সর্বস্বাস্ত হ'য়ে 
গড়ে । ঠিকাদার না পাওয়া! গেলে কলেক্টার নিজের কর্মচারী দিয়ে থাঁজনা 
'সাদায় করাতেন । এইবূপে খাঁসমহলের সৃষ্টি হয়। 

১৭৯৪ খুষ্টাব্দের ৩ রেগুলেশনের দ্বারা জমিদারকে কযেদ করবার 
গ্রথা উঠিয়ে দেওয়। হ'ল। স-কৌম্সিল গবর্ণর জেনারেল বিবেচনা! 
করলেন যে বাকী খাজনার জন্য জমিদারীই দায়ী, জমিদারের শরীর 
দায়ী নয়। অতএব খাজনা বাকী - পড়লে জমিদারী নিলামে বিক্রীর 
ব্যবস্থা হল ৯। কিন্তু: ঠিক সময় মত কোন কাঁজ করা অলম 
বিলাসী জমিদারের অভ্যাস নয়। সুতরাং নৃতন নিয়মে জমিদারের 
শরীর রক্ষা হ'ল কিন্তু জমিদারী রক্ষা হ'ল নাঁ। অনেকের জমিদারী বিক্রী 
হয়ে গেল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ২২ বদর মাত্র পরে (১৮৯৫ 
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৫৪ বাঙলার কৃষকের কথা 


খৃষ্টাব্দে ) বাঙলার ভূম্পত্তির প্রায় অর্ধেক বিক্রী হয়ে গিয়েছিল ১* ১ 
এই বাকী খাজনার জন্য দায়ী জমিদারদের মধ্যে নদীয়া, রাঁজসাহী, 
বিষুপুর ও কালীজোড়ার রাজাদের নাম উল্লেখযোগ্য ৷ সুচতুর বদ্ধমানা- 
ধিপতি এই নিয়মের উল্লেখযোগ্য ব্যভিচার । তিনি সময়মত খাজনা 
আদায় করে, দেওয়ার কষ্ট স্বীকার না করে” পত্তনীদার নিযুক্ত করলেন। 
কোম্পানী এটাকে জমিদারের কর্তব্যের ক্রুটি বলে' মনে করলেন। চির- 
স্থায়ী বন্দোবস্তের উদ্দেশ্ত ছিল জমিদার জমিদীরীর এবং জমিদারীভুক্ত 
কৃষকের উন্নতি করবেন। বর্ধমানের রাজা তা না করে নিজের সম্পূর্ণ 
লাভ ব্রেখে অন্তরকে জমিদীরীর লাভের অংশ যথাসম্ভব দিয়ে দিলেন। 
কাজেই কোম্পানী তার এই আচরণে অত্যন্ত অনন্তষ্ট হলেন। কিন্তু 
কোম্পানীর অসস্তোষ সত্বেও দেখা গেল নিলাম বিক্রী আইনের কবল 
থেকে জমিদারী রক্ষা করবার এই একমাত্র উপায়। চিরস্থায়ী বন্দে 
বন্তের ২৭ বত্সর পরে ১৮১৯ খুষ্টাব্ধে এইরূপ জমিদারী হস্তাত্তর করাকে 
আইন সঙ্গত করে” নেওয়া হল ১১। এর ফলে অন্বেক বড় জমিদার 
গ্রজজার ষঙ্গে মম্পর্শূন্ত হ'য়ে কেবল পত্তনীদারের বৃত্তিভোগী হ'য়ে পড়লেন। 
ওদিকে পত্তনীধারেরা আবার দরপত্তনীদার, দর-পত্তনীদারের! আবার সে- 
পত্তনীদার নিযুক্ত করলেন। মকলেই অব্ঠ কি& লাভ করতে লাগলেন। 
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পঞ্চম অধ্যায় ৫? 


1595065 91011 200. 21011105 00 1090 10016 0:00 23016. 
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00] (5020005 ছা ০. হাত * ৯ ৯১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে এই 
প্রথা সম্বন্ধে বল! হয়েছিল “৫3 50110529190 911 0৪৮ 606 
০০৮০৮ 2:00. £00806 0০৯70 0006 00০0: 0129965 6০ 
10006 58051500006” ১২ অর্থাৎ পত্তনীদারের সঙ্গে জমিদারের 
যে খাজনার বন্দোবস্ত. হ'ত, তাতে গভর্ণমেন্টকে দেয় রাজস্ব এবং 
জমিদারকে দেয় খাজনার উপর এমন একট! লাভের অঙ্ক থাকত যেটা 
পত্বনীদার বুদ্ধিকৌশলের দ্বার! বাড়াতে পারতেন। উর্ধে জমিদার 
ও নিযে কৃষক, এই ছুয়ের মধ্যে কখন কখন বার. জন পত্তনীদার থাকত । 
নিজের লাভ ছাড়া প্রজ্জার অবস্থায় এদের আর কোন স্বার্থ নেই। 
তাদের শৌষণে গ্রাম শুষ্ক নীরস হ'য়ে যেত এবং প্রজার দারিজ্য বাড়ত। 
কেবলমান্ত গ্রাণধারণের জন্য যা আব্তক তাও থাকত নাঁ। তথাপি 
প্রজার রক্ত-শৌষক এই ব্যবস্থা! কোম্পানী বাহাছুর, বৈধ করে' দিলেন। 


সপ পিসি 
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আঅষ্ঠ অন্যাস্ব 


ঈষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বের অবসান-_বৃটিশরাজের 
ভারতরাজত্ব গ্রহণ-_চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ক্রটি ও 
তা*র সংশোধনের চেষ্ট_প্রজান্বত্ববিষযয়ক আইন । 


স্মরণ রাখতে হবে কোম্পানী বণিক্‌ সম্প্রদায়। তাদের প্রথম ও প্রধান 
কাজ ব্যবসায়। অন্ত কোন কাজ এই প্রধান কাজের অনুকূল 
এবং তা"র উন্নতির সহায়ক না হ'লে কোম্পানীর কর্তব্যের মধ্যে 
পরিগণিত হ'তে পারে না। তারপর ব্যবসায়ের অন্ত অন্ধ লাভের মধ্যে 
যখন বাউলা-বিহার-গড়িষ্যার দেওয়ানীটাও লাভ হ'ল, তখন রাজস্ব 
সংগ্রহট! হ'ল দ্বিতীর প্রধান কাজ। প্রজার হিতাহিত এ অবস্থায় গৌণ 
কর্ম বলেই অবশ্ঠ বিবেচিত হবে। সেইজন্য তাদের প্রথম দৃষ্টি 
জমিদারের উপর, কারণ জমিদার তাদের রাজম্ব আদায় করে, লাভের 
অঙ্ক বৃদ্ধি করে' দেন। প্রজার সঙ্গে সম্পর্ক ততটুকু যতটুকুতে খাজনা, 
দেবার জন্ তা+র প্রাণটা বজার থাকে । কোম্পানীর সকল কাজেই এই 
মূল নীতিটি বেশ দেখতে পাওয়া যায়। এইরূপে সুদীর্ঘ ছষটি বৎসর কেটে 
গেল। ১৮৫৮ খুষ্টাব্দের শেষে কোম্পানীর রাজত্বের অবসান হ'ল ( ইংলগ্ডে- 
শবরী ন্বয়ং ভারতরাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করলেন এবং ঘোষণা! করলেন 
যে প্রজার সমৃদ্ধিতেই তাঁর সমৃদ্ধি, প্রজার সস্তোষেই. তাঁর সন্তোষ এবং 
প্রজার সুখেই তীর সুখ। 


ষষ্ঠ অধ্যায় ৫৭ 


ক্রমে প্রজার অবস্থা, প্রজার উপর সাবেক আমলের নানাবিধ অত্যাচার 
অবিচারের কথা নৃতন রাজকর্মাচারীদের কর্ণগোচর হ'ল। ১৭৯৩ খুষ্টাব্ধের 
১ রেগুলেশনের ৮ ধারায় লর্ড কর্ণগয়ালিস যে প্রতিশ্রুতি করেছিলেন 
তাঁর প্রতি গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি পড়ল। সে প্রতিশ্রুতি এই “৮ 1১175 
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অর্থাৎ এই যে, সকল শ্রেণীর প্রজাকে, বিশেষতঃ যাঁরা অবস্থার দোষে 
নিতান্ত অসহায় তাদেকে রক্ষা করাই রাজধন্ম। সেইজন্য স-কৌম্দিল 
গবর্ণরজেনারেল যখনই আবশ্যক মনে করবেন তখনই এমন আইন করবেন 
যাদ্ধারা অধীন তালুকদার, রাঁয়ত ও কৃষকের রক্ষা 'ও সর্বথা মন্গল হয়। 
কৃষকের হিতের জন্য পরে যত বিধিব্যবস্থা' হয়েছে সে. সকলের মূলে লর্ড 
কর্ণগয়ালিসের এই প্রতিঞ্রতি। এর দ্বারা জমিদারের অত্যাচার থেকে 
প্রজাকে রক্ষা করার চেষ্টাও যেমন হয়েছে, জমিদারের খাজন! আদায়ের 
কাজটাকে নির্ধিক্ধ করবার চেষ্টাও তেমনি হয়েছে । চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের 
সময় কর্তৃপক্ষ মনে করেছিলেন জমিদীর ও প্রজার মধ্যে পাট্টরাকবুলিয়তের 
আদান প্রদান থাকলেই এই ছুই উদ্দেশ্ত সিদ্ধ হবে। সেইজন্ত এ 
১৭৯৩ খুষ্টাকেই ৮ রেগুলেশন প্রণীত হ'ল। এর ৫৯ ধারা 
বিহিত হ'ল যে জমিদার প্রজাকে পাটা দেবেন, পাট্রায় লেখ! 
খাকবে প্রজাকে কত খাজনা! দিতে হবে এবং সেই খাজনার 
অতিরিক্ত কোন “আবওয়াব প্রজাকে দিতে হবে না। কিন্ত & 


৫৮ বাঙলার কৃষকের কথা 


রেগুলেশনেরই ৫৪ ও ৫৫ ধারার বলে দ্েওরা হ'ল যে তখনকার, 
প্রচলিত “আবওয়াবগুলি আসন খাঁজনার মধ্যে যোগ করে” যা! হবে তাই 
'আসণ'। সেই আসলের উপর নৃতন 'আবওয়া নেওরাই নিষিদ্ধ হ'ল। 
তথাপি “আবওয়াব আদায়ের অভিযোগ অনেক হ'তে লাগল। এর 
পুবেবে৪ ৭ রেগুলেশনের দ্বারা জমিদারের পক্ষে খাজন! আদাঁয়টা 
সহজ করে” দেবার জঙ্ত জমিদারকে ক্ষমত। দেওয়! হয়েছিল যে 
খাজনা বাকী পড়লে আদালতের সাহাষ্য না নিয়ে জমিদার 
নিজেই প্রজার শস্ত গরু এবং অন্তান্ত সম্পত্তি গ্রেপ্তার করে বাকী 
খাজনা আদায় করতে পারবেন । প্রীয় ২০ বৎসর জমিদার এই 
অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা ভোগ করেছিলেন। তারপর যখন প্রজার, 
ক্লেশ তাস্র মহিষুচতার শেষ সীমায় উপস্থিত হ'ল, তখন গবর্ণমেন্ট ১৮১২ 
খুষ্টাবে ৫ রেগুলেশন দ্বার! গ্রেপ্তারের ক্ষমতা! লোপ করে দিলেন,. 
কিন্তু সম্পত্তি ক্রোকের ক্ষমত৷ পূর্ববৎ থাকল। ১৭৯৩ থুষ্টান্ে 
২২ রেগুলেশন দ্বারা এর প্রথম প্রবর্তন হর এবং ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দ পর্যযন্ত 
জমিদারের হাতে প্রজাপীড়ক যন্স্বরূপ থেকে এ বৎসরের ১* আইন দ্বারা 
সংশোধিত হয় । সংশোধনট! এই হ'ল যে যে-জমিরু খাজন! বাকী পড়বে 
তারই উৎপন্ন শন্তমাত্র ক্রোক হ'তে পারবে । এই আইনের দ্বারা আরও. 
বিহিত হ'ল যে জমিদার আর প্রজাকে তার কাছারীতে উপস্থিত হ'তে 
বাধ্য করতে, পারবেন না। পূর্ব তা পারতেন ॥ কাছারীতে ভাকিয়ে, 
আনার, অর্থ যে কত নিগ্রহ তা কারে! অন্বানিত নেই। এই আইনেক্ 
দ্বারা জমিদারকে খাজনার জন্ত রঘিদ দিতেও বাধ্য করা হান এবং অতি- 
রিক্ত খাজনা আদায়ও নিষিদ্ধ হ'ল। আরও আঁদেশ হ'ল খাঁজনার মৌক- 
দ্মার, বিচার দেওয়ানী আদালতে না হয়ে কলেক্কীরী আঘাতে হবে। 
কলেক্ট্রার রাজন্ব আদায়ের প্রধান কর্মচারী, স্থৃতরাং তীর আদালতে বা 
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তার অধীন কর্মচারীদের আদীলতে এই সকল মৌকদ্মমার বিচার হ'লে 
সুবিধা হ'তে পাঁরে, এই বোধ হয় এই পরিবর্তনের উদ্দেশ ॥ এই নকল 
মোকন্দমার আপীলও এর ছারা নির্দিষ্ট করে' দেওয়া হ'ল । 

শেযোক্ত বিধানটি আবার ১৮৬৯ খুষ্টাব্বের ৮ আইনের দ্বারা রদ করে” 
খাজনার মোকদ্দমা আবার দেওয়ানী আদীলতের বিচার্ধ্য করা হ'ল। 
কিন্তু এর প্রয্মোগ কতকগুলি জেলায় মাত্র নিদিষ্ট হ'ল। এতেও 
বিশেষ কোন ফল হ'ল না। মুলে যে দোষ ছিল তার এ পর্য্য্ত 
কোন সংশোধন হ'ল না। প্রজার অধিকার নিদ্দিষ্ট হ'ল না। সুতরাং 
প্রজার উপর অত্যাচার পূর্বব্ৎ চলতে লাগল। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে 
প্রজান্বত্ব সুনির্দিষ্ট করে? দেবার জন্ত পুর্ব পুর্ব আইনে প্রজান্বত্বের 
যে সংজ্ঞা ছিল তা*র একটা! গুরুতর পরিবর্তনের প্রস্তাব হ'ল। তিন 
বখ্সর ব্যাপী বিবেচনার পর বিষয়টা ভাল করে, তাত্ত করবার জন্ 
একটা কমিশন নিযুক্ত হ'ল, আর এই খাজনা আইন কমিশনের (7২৫০6 
[এজ 00200195102) সাহায্যের জন্ত নিযুক্ত হলেন নীলকর ও. 
জঘিদার! সমস্ত বিষয়টাতে কৃষকের অপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে 
আর কেউ: সংপৃক্ত নয়। কিন্ত কৃষককে কেউ কোন দিন চেনে 
নি, জানে নি। তার ওপর কৃষক বাঁকৃশক্তিহীন। কাজেই কৃষক 
সে কমিশনে স্থানও গেলে না। কিন্তু কমিশনের মে্বরদের 
মধ্যে অনেকের সহান্থৃভুতি ছিল কৃষকের সঙ্গে। তীরা জমি- 
ক্রোকের আইনটা উঠিয়ে দিতে চাইলেন। খাজন! বাকী পড়লে জমি 
ক্রোক-বিক্রী হ'তে পারে, ইংরেজ আমলের আগে ভারতবর্ষে একথ! 
কেউ কখন শোনেও নি। এটি একবারে খাঁটি বিলিতি আমদানি । 
চিরাগত আারকে স্বীকার করে' নেওয়াই সক দেশের আইন- 
প্রণয়নের মূল নীতি। কিন্তু কোম্পানীর আইনের মূলনীতি ছিল খাজনা 
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"আদীয়। সুতরাং এই বিলিতি আইনটা সহজেই এদেশে চালিয়ে দিলেন। 
কমিশনের স্থদয় সদগ্তেরা৷ যখন প্রজাপীড়ক যন্ত্রবপ এই আইনটি উঠিয়ে 
দেবার প্রস্তাব করলেন তখন জমিদারপক্ষ তা”র বিরুদ্ধে ঘোর আঁপত্তি 
করলেন। জমিদারপঞ্গ প্রবল, তাদেরই জয় হ'ল। সামান্য মাত্র 
পরিবর্তিত হরে ক্রোক-বিক্রীর আইন থেকে গেল ১। 

গবর্ণমেন্ট যে জমিদারে নুব্ধার দিকে লক্ষ্য রেখে বিধিব্যবস্থা 
করেছিলেন তা ক্রমেই স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হতে লাগল। জমিদার 
গবর্ণমেপ্টকে যে রাজস্ব দেন তা চিরকালের জন্ত স্থিরীকৃত, আর প্রজার 
কাছ থেকে যে খাজনা আদায় করেন তাঁর কোন স্থিরতা নেই। 
কলেক্টারীতে জমিদার-দত্ত রাজস্বের হিসাব রাখা হয়, কিন্তু প্রজা- 
দত্ত খ|জনার হিসাব রাখতে কেউ বাধ্য নয়। পারা কবুলিয়ৎ আদান- 
গ্রদানের যে আদেশ হয়েছিল তা কেউই পালন করলে না। সেই 
জন্য গ্রামে গ্রামে পাটোয়ারি ও কান্ুনগো রেখে প্রজার জমি ও 
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খাজনার হিসাব রাখবার চেষ্টা করা হ'ল। কিন্তু জমিদারের প্রভাবে 
তা”ও সফল হ'ল না। 

এই সকল চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল দেখে ১৮২৪ খ্ুষ্টান্বে 0০৪:৮ ০1 
[01:506015 জরিপ করে, প্রজার স্বত্বরক্ষার আদেশ দিলেন । ১৮৩৯ 
খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই জরিপ হ'ল। এবার গবর্ণমেন্ট 
ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর জমিদার ও প্রজার অধিকার ও দায্িত্ব জানতে 
পারলেন। এর প্রথম ফল ১৮৪৯ খুষ্টাব্বের ১২ আইন। পূর্বের বাকী 
খাজনার জন্য জমি বিক্রী হয়ে গেলে প্রজাকে উন্বাস্ত করা হ'ত। 
এই আইনের দ্বারা নিয়ম করা হ'ল যে, যেসকল খুদ্রকাস্ত প্রজার, 
দখলীত্বত্ব জন্মেছে তাঁদেকে উদ্বাস্ত করা যেতে পারবে না। কিন্তু 
১৮৫৯ খুষ্টাব্বের ১ আইনের পুর্ব্বে দখলীম্বত্ব কা'কে বলে তার 
কোন সংজ্ঞা কোথাও পাওয়া যায় না। এই ১০ আইনের প্রধান 
উদ্দেশ্ত খাজনা আদায়ের পূর্বতন বিধি-ব্যবস্থাগুলির সংশোধন করা। 
বাকী খাজনার জন্ত নালিশ এবং ডিক্রীজারীর ব্যবস্থাও এই আইনের, 
ছরা প্রবস্তিত হয়। 

এর দ্বারা কৃষকেরও শ্রেণী বিভাগ করা হয়। প্রথম শ্রেণীর প্রজ! 
হলেন তীর! ধারা সেই সময়ের ২০ বৎসর পুর্বব থেকে ক্রমাগত একই 
হারে খাজনা দিয়ে আসছেন। ধরে নেওয়া হ'ল তারা চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তের সময় থেকেই এইক্প খাঁজনা দিয়ে আসছেন। যাঁরা ১২ 
বৎসরকাল একই জমি দখল করে” আসছেন তার! হলেন দ্বিতীয় শ্রেণীর 
প্রজা। আর ধানের কোন জমিতে এইরূপ দখলীত্বত্ব নেই তারা 
হলেন তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। প্রথম ছু, শ্রেণীর প্রজাকে কতকটা 
নিরাপ করে' দেওয়া হল। কোন সবিশেষ কারণ দর্শাতে না পারলে 
তা"র খাঁজন! বৃদ্ধি হবে না। কোন ডিক্রী অনুসারে আদালতের 
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আদেশ ব্যতীত তাকে উদ্বান্্ করা যেতে পারবে না। কেবলমাত্র 
এক বতসরের বাকী খাজনার জন্ত তা"র শন্ত ক্রোক হতে পারবে। 
পুর্ব অবস্থার তুলনায় এই বিধান প্রজার পক্ষে অবশ্তাই খুব উপকারী । 
পূর্ব্বে আদালতে না! গিয়ে জমিদার নিজেই খাজনা বৃদ্ধি করতে পারতেন, 
বাকী খাজনার জন্ত প্রজার শস্ত, গরু-বাছুর, হাঁল-লাঙ্গল, বীজ, ঘটা- 
বট গুভৃতি সবই ক্রোক করে, প্রজাকে উদ্বাস্ত করতে পারতেন। 
কিন্ত এ সকলই হল দখলীন্বত্বভোগী প্রজার পক্ষে। আর ধখলীন্বত্বটা 
সাঝ্ভস্ত হ'ল তাদের যারা একই জমি ক্রমাগত ১২ বৎসর বা ততোধিক 
কাল ভৌগ করে আসছে । গ্রামে অবপ্ত অনেক প্রজা আছে বারা 
পুরুষানুক্রমে জমি চাষ আবাদ করে” ভোগদখল করছে। কেউ 
কেউ জমিদারেরই আদেশে সময়ে সময়ে জমি পরিবর্তন করতে বাধ্য 
হয়েছে। কেউ বা মেয়াদী পাটা নিয়েছে । কিন্তু চাষ-আঘাদ চিরকাঁল 
সকলেই করছে। দূর্ভাগ্যক্রমে এরা তৃতীয় শ্রেণীর প্রজা হ'য়ে গেল। 
দখলীম্বত্ব বিশিষ্ট প্রক্গার প্রতি যে অনুগ্রহ কর! হ'ল এরা তা থেকে 
বঞ্চিত হ'ল। পূর্বতন রাজাদের আমলে এরূপ কোন প্রভেদ ছিল 
না। শ্মরণাতীত কাল থেকে দেশে আচার-প্রতিষ্ঠিত যে ব্যবস্থা ছিল, 
তা'তেও এরূপ প্রভেদ ছিল না । একই জমিতে ১২ ঘৎসর-ব্যাপী 
ভোগন্দখলকে দখলীত্বত্বের ভিত্তি কেন কর্পা হ'ল তা বোঝা যায় না। 
তা”৪ আবার যদি মেয়াগী পারার সর্ভ অনুসাগৈ হয়, তা হ'লে কোন 
অধিকারই জন্মাল না। দখলীন্ত্ববিশিষ্ট প্রজার পক্ষেও পূর্বের 
চেনে কথঞ্চিতৎ ভাল হ'লেও সম্পূর্ণ সুবিচার হ'ল না। গ্রখনও তার 
খাজন! বৃদ্ধি হ'তে পারে, তাঁকে উদ্বাস্থও কর! যেভে-পারে। গ্রাভেদ 
এই মাত্র হ'ল, পুর্বে যত সহজে এই সকল করা যেতে পাঁর্ত, এখন 
আর তত সহজে কর! যেতে পারে না। কিন্তু স্মরণ রাঁগতে হবে 
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জমিদার প্রবল, প্রজা হূর্বল। প্রবল-ুর্বলের বিরোধে সর্বাত্র যা হয়ে 
থ।কে তাই হ'ল-বিধি-ব্যবস্থাগুলি গ্রবলের কর্তৃত্বাধীন হ'ল, আর প্রজা 
ছর্বল, নিরাশ্রয়, অসহায় হ'য়ে প্রবলের কর্তৃত্ব বেশ অনুভব করতে 
লাগল। প্রজার স্বত্বাধিকার সম্বন্ধে এই অনিশ্চিত অবস্থা একটা 
মোকদ্দমা উপলক্ষে হাইকোর্টে উপস্থিত হ'ল। হাইকোর্টের বিচারপতিগণ 
বিচার করে” বললেন ১৮৫৭ খুষ্টাব্বের ১* আইনে প্রজার অধিকার 
সম্পূর্ণভাবে বিবৃত হয় নি। আরও বলে দিলেন যে চিরাগত আচার, 
প্রতিষ্ঠিত ভোগম্বত্বের যে অধিকার, প্রজার সে অধিকার অক্ষুপ্ন থাকবে ২। 
এর মধ্যে এই আইনের খাজনা-ৃদ্ধিবিষয়ক ধারাগুলি নিয়ে অনেক 
বাদ।নুবাদ হ'তে লাগল। ১৮৬২ খুষ্টাব্ষের কলকাতা! হাইকোর্টের সেই 
সমরকার প্রধান বিচারপতি সার বার্ণস্‌ পীকক (98 7397:969 138000]. 
খাজনার  ম্যালথস্‌( 491849)কৃত ব্যাখ্যাকেই যুক্তিযুক্ত ও 
প্রক্কৃতঅর্থবোধক বলে" গ্রহণ করলেন। সে ব্যাখ্যা এই ষে কোন 
প্রকার শম্ত উৎপাদন করবার জন্ত ক্লষকের যে মূলধনের প্রয়োজন 
তার লাভ ও কৃষিকার্ষ্ের আনুষঙ্গিক সমস্ত ব্যয় বাদে উৎপন্ন শস্তের 
মূলের যে অংশ অবশিষ্ট থাকে তাই প্রকৃত খাজনা (:০০) ৩। এই 
ব্যাখ্যা যথার্থ হুলে, প্রচলিত প্রথা অনুসারে জমিতে কৃষকের যে অধিকার 
আছে তা'র ব্যাঘাত হয়। আর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কর্তারা যে 
সকল প্রতিশ্রুতি করেছিলেন তা?ও ভেঙে যায়। এই সকল কারণে 
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সার বার্ণ পীককের এই মীমাংসার বিরুদ্ধে মহা আন্দোলন উপস্থিত 
হল। তারপরে ১৮৬৫ খুষ্টাব্ধে ঠাকুৰাণী দাসী বনাম বিশ্বেশ্বর 
মুখুষ্যের মোকদম৷ উপলক্ষে এই বিষর়ট| হাঁইকোটের ফুলবেঞ্চে উপস্থিত. 
হয় * | ফুলবেঞ্চের অধিকাংশ বিচারপতির সার বার্ণস পীককের 
মত অগ্রীহ্হ করলেন। .তীরা সিদ্ধান্ত করলেন যে প্রজা! জমিদারকে 
“স্যাষা” খাজন! দিতে বাধ্য। “ন্ঠাষ্য” খাজনা, তারা ব্যাখ্যা করলেন, 
সমস্ত উৎপন্ন শত্তের মুল্যের সেই অংশ, যে অংশ দেশের রীতি অনুসারে 
জমিদারের প্রাপ্য (0706 19016190০06 0176 2998 19080. 
০21089.60 10 10010, 0 0101010 $105 20070100207 15 00010160 
80067 06 00950010০0৫ 00৪ 00805 11 এই ছুয়ের প্রভেদটা 
বিশেষ লক্ষ্য করে? দেখা উচিত। প্রথমটা কৃষিকা্যে প্রয়োজনীয় 
মূলধনের লাভ ও আনুষঙ্গিক ব্যয় বাদে ক্লুষকের যে লাভ থাকে তাই। 
আর দ্বিতীয়টা সমন্ত ব্যয় সমেত উৎপন দ্রব্যের মূল্যের ষে অংশ 
জমিদারের প্রাপ্য তাই। সে অংশটা কত তাও নিদ্দিষ্ট করে' বলা হয় 
নি। বল! বাহুল্য এ অংশটা হিন্দু রাজাদের আমলের ষষ্ঠাংশ নর; 
এর আবার একটি বিশেবণ আছে-_দেশাচার অনুসারে জমিদারের যা 
প্রাপ্য। দেশাচার বলতে বুঝতে হবে, প্রাচীনকাল-থেকে-চলে-আসছে 
যে আচার তা নয়) নবাবী আমলের শৈষ যে অতিআচার দ্বারা 
সকল রকম “আবওয়াব' খাজনার সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে আসল জমা” হয়ে 
গেল সেই আচার। এখন বিবেচন! করে দেখতে হবে এই “আবওয়াবঝ- 
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সংযুক্ত খাজনাটা কি স্তায্য? তা হলে “আবওয়াকগুলোও ন্যায্য? 
“আবওয়াক-রূপী অতিরিক্ত করগুলি বাদ দিয়ে যা থাকে তা”র সঙ্গে 
“আবওয়াব'-সংযুক্ত খাঁজনার তুলনা করে” দেখলে, বুঝতে পারা যাবে, 
“আসল জমা” বলে যে খাজন! এখন প্রজার কাছ থেকে নেওয়া হচ্ছে 
সেটা আসল নয়, আসলট! তা”র একটা সামন্ত ভগ্নাংশ মাত্র । 

১৮৬৯ খৃষ্টানদের ৮ আইনের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এই 
আইন প্রণয়নের সময় অনেক বাদানুবাদ হয়। তা"তে দেখা যাঁয় যে 
ভোগদখলের স্বত্ব ও খাজনা-ৃদ্ধিবিষয়ক বিধানগুলির পুনঃ সংশোধন 
'আবন্তক। তখন বিহার বাঙলা! দেশের অন্তর্গত ছিল। বিহারের 
প্রজাদের অবস্থা এমন হীন হঃয়ে পড়েছিল যে তখনকার গবর্ণর জেনারেল 
লর্ড লরেন্স ১৮৬৮ খুষ্টাব্ে যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন তাতে তাঁকে 
বলতে হয়েছিল যে প্রজাদের অবস্থা এমন হ'য়ে উঠেছে যে বিলম্বে হক, 
অবিলম্বে হক, গবর্ণমেন্টকে সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে হবে। প্রকৃত- 
পক্ষে প্রজা শ্বাধীন, জমির খাজনা দিলে চাষ আবাদ করব্নুর অধিকার 
তার নির্বিবাদ। কিন্তু এ কথা কেবল নামে মাত্র, কাজে তা"র স্বাধীন 
অধিকার, স্বত্ব, জমিদারের প্রভাবে কিছুই ছিল নাৎ। পূর্বববাঙলায় 
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অত্যাচরিত প্রজার! জমিদারদের বিরুদ্ধে দূলবদ্ধ হ'য়ে অত্যাচারের প্রতি- 
বিধান করতে কৃতসঙ্কল্প হ'ল। ১৮৭৩ খুষ্টাব্দে পাবনায় অত্যন্ত অশান্তি 
হ*ল। তাঁ”্র হেতু এই যে জমিদারের জরিপের জন্য ছোট মাঁপ 
চালাতে আরম্ভ করলেন, আবওয়াব আদার করতে লাগলেন, এবং 
বদ্ধিত হারে খাজনা দেবার কবুলিয়ৎ বলপূর্বক লিখিয়ে নিতে লাগলেন। 
এই অশান্তির বুল কারণ দূর কররার জন্ত যে আভ্যন্তরিক উঁযধের আবশ্যক 
ছিল, গবর্ণমেন্ট তা"র প্রয়োগ না করে, একটা বাহ প্রলেপের ব্যবস্থা 
করলেন-_সেটা ১৮৭৬ খুষ্টাব্দের গ্রজাবিরোধ নিবারক আইন (8৪7- 
11910 1015170669 2১0৮ 1876 )1 এঘ্ারা কোন কোন স্থানে কিছু 
দিনের জন্ বাকী খাজনার এবং খাজনাবৃদ্ধির মোকদদমা৷ দেওয়ানী-আদীলত 
থেকে রেভিনিউ-আদালতের বিচারাধীন করে দেওয়। হ'ল। রেভেনিউ- 
আদালতের অর্থ কলেক্টরের অধীন ডেপুটি.কলেক্টারদের আদালত। 
গবর্ণমেন্ট মনে করলেন মুক্েদের চেয়ে ডেপুটি-কলেক্টারেরা ভাল বিচার 
করবেন এবং তা হলেই প্রজার আর কোন ছুঃখ থাকবে না। কিন্তু 
এই মুদ্টিষোঁগৈর বাহ্‌ প্রলেপে ব্যাধি বিনষ্ট হাল না। ১৮৭৭ খুষ্টাবে 
অবিসংবাদিত বাকী খাজন! যাতে শীঘ্র শীঘ্র আদায় হ'য়ে যায় তা” 
জন্ত এক আইনের পাওুলিপি প্রস্তুত হ'ল। বলা বানুল্য প্রজার হিতকল্পে 
সেটি রচিত হয় নি, জমিদারের প্রতি আরও একটু অনুগ্রহ করবার 
জন্য এর অবতারণা । কিন্তু যে সিলেক্ট কমিটির হাতে এই পাঙুলিপির 
আলোচনার-বিবেচনার ভার পড়ল, তারা পাঙুলিপি উঠিয়ে নেবার পরামর্শ 
দিলেন। স্থৃতরাং এ আর আইনরূপে বিধিবদ্ধ হ'ল নাঁ। সিলেক্ট কমিটি 
পরামর্শ দিলেন যে এই প্রদেশের খাজনার আইন সমস্ত একবার আমূল 
সংশোধিত ও পরিবর্তিত করবার ব্যবস্থা গবর্ণমেন্টকে করতে হবে। 
এর মধ্যে ১৮৭৪-৭৫ খৃষ্টাব্দে বিহারে ছুতিক্ষ হয়। এ সতবন্ধে প্রজার 
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প্রকৃত অবস্থা নির্ণয় করবার জন্য এক কমিটি নিযুক্ত হয়। সে কমিটিও 
খাজনা-মাইনের পরিবর্তন করবার পরামর্শ দেন। গবর্ণমেপ্ট এই উভয় 
পরামর্শ অনুসারে ১৮৭৯ খুষ্টান্দে রেন্ট-কমিশন (7২০0৮ 0০017107385100 ) 
নিযুক্ত করলেন। এই কমিশনের প্রতি আদেশ হ'ল যে জমিদার-প্রজী- 
সম্বন্ধীয় বত আইন ও নজীর তখন ছিল তার একটা ধারাবাহিক বিবরণী 
এবং সেই বিবরণী থেকে একট! পাতুলিপি তীর! প্রস্তত করবেন। 
এই [২০ [4 0010107159100. ১৮৮০ খুষ্টার্যে একটা আইনের 
পাঞুলিপি প্রস্তুত করলেন। কিন্তু গবর্ণমেন্ট সে পাঙুলিপি সম্পূর্ণভাবে 
গ্রহণ করতে পারলেন না। আরও তিন বৎসরব্যাপী বিচার বিতর্কের 
পর ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে পাওুলিপিটি পরিবর্তিত ও সংশোধিত হ'য়ে ব্যবস্থাপক 
সভায় উপস্থিত হল। এতেও মূলনীতির বিশেষ কোন পরিবর্তন হ'ল 
না। সেই ছুটি কথা--(১) প্রজাকে একটা যুক্তিযুক্ত আস্বস্তি দেওয়৷ 
যে, সে তাঁর জমি নির্বিবাদে ভোগ করতে পারবে; আর (২) জমি- 
দারের পক্ষেও যাতে খাজন! স্থির করবার ও আদায় করবার স্থবিধা 
হয় তাঁ"র ব্যবস্থা করা-_এই ছুটি কথাই অমীমাংসিত থাঁকল। অথচ 
এই ছুটি কথা নিয়েই যত বিবাদ বিসংবাদ। হিন্দু রাজাদের সময়ে এবং 
মুসলমান রাজাদের আমলে এই খাজনা ছিল উৎপন্ন শস্তের পঞ্চমাংশ 
বা যষ্ঠটাংশ। বাজার আপদ-বিপদের সময় কখন কখন খাজনা কিছু 
বেশী হ'ত, কিন্তু সেটা চিরস্থায়ী হ'ত না। আর প্রজা যা দিত তা 
একবারে রাজকোষে যেত। মাঝে তা থেকে আর কেউ কোন অংশ 
নিত না। এই চিরাগত প্রথা একবারেই অবজ্ঞাত হ'ল। মুললমান 
রাজত্বের অধঃপতনের সময়, প্রধানতঃ কোম্পানিকে দেবার জন্য, অনুষঙ্গতঃ 
অন্তান্ত কারণে, যে সকল 'আবওয়াব্‌ খাঁজনার সঙ্গে আদায় হ'তে আরম্ত 
হ'ল, কোম্পানি গবর্ণমেন্টই পরে রাজগবর্ণমেন্ট উভয়েই সেই স-আবওয়াক' 


৬৮ বাডলার কৃষকের কথা 


খাজনাকেই “আসল” খাজনা! বলে" ধরে, নিয়ে কৃষির এবং কৃষকের 
শোচনীয় পরিণামের ভিত্তি স্থাপন করলেন। বীজের দৌষ ফল থেকে 
দূর করবার চেষ্টা যেমন বার্থ হয়, পরে প্রজার হিতকলে সঙিচ্ছা- 
প্রণোদিত হ'য়ে যে সকল বিধিব্যবস্থা গবর্ণমেন্ট করেছেন তাও তেমনি 
ব্যর্থ হয়েছে। লর্ড রিপন, এই পাঙুলিপি ১৮৮৩ খুষ্টাব্দে ব্যবস্থাপক 
সভায় যখন প্রথম উপস্থিত হয়, বলেছিলেন_ তালুকদার, রায়ত ও 
জমির যারা প্রকৃতপক্ষে চাষ আবাদ করে সেই কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা 
করবেন বলে" চিরস্থায়ী বন্দৌবস্তের সময় গবর্ণমেন্ট প্রতিজ্ঞ করেছিলেন; 
কিন্ত, লঙ্জার বিষয়, যে তাঁরা অতি দীর্ঘকাল পর্যন্ত সে প্রতিজ্ঞা পালনের 
কোন চেষ্টা করেন নি ৬। 

রাজ-প্রতিনিধির এই আশ্বাস বাক্যে কষক আশা করলে, এবারকার 
আইন যথার্থই তা+র পক্ষে হিতকর হবে ; জমিদার আর ইচ্ছা করলেই 
তা'কে জমি থেকে উঠিয়ে দিতে পারবেন না, তা'র খাজনা নির্দিষ্ট 
হ'য়ে যাবে এবং জমিদারের ইচ্ছা অনুসারে তা”র আর বৃদ্ধি হবে না। 
এই ছুটি প্রতিকার পেলে লর্ড লরেন্স তাঁকে যা করতে চেয়েছিলেন, 
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100. 230. চ1616976 01 006 09180099, 12152559500. 0৮০7 
০81052:0015 01 006 9011, 01109 1066769 ৮৮৪ 000610001 
0 £88::0, 280 7126) 0০089188106, ৮০০ 10105 1065160660. 


শ-36/608075 7707 1065 16177721201 %6 88725 
67870 4102, 885) 2% 140-143. 
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সে সেই স্বাধীন প্রজা হ'তে পারবে। পাখুলিপি আইনে পরিণত 
হ'ল, ব্যবস্থাপক সভার অন্ুমোদিত হ'য়ে ১৮৮৫ খুষ্টাব্বের ৮ আইন, 
প্রজান্বত্ববিষয়ক আইন হয়ে গেল। কিন্তু দেখা গেল কাঁধ্যতঃ কৃষকের 
তা'তে বিশেষ কোন উপকার হবার সন্তাবনা নেই। খাজনা-সন্বন্ধে 
সেই সাবেক কথাই থাকল-_প্রজাকে একটা যুক্তিযুক্ত ন্ায়সঙ্গত 
(937 210. 6051691)]০) খাজনা দিতে হবে। কিন্ত কৃষক যদি 
জিজ্ঞাস! করে যুক্তিযুক্ত ন্যায়সঙ্গত খাজনাটা! কি? উত্তর, যা ছিল তাই? 
অর্থাৎ কৃষক আগে থেকে যে স-আবওয়াক খাজনা দিয়ে আসছে 
তাই। তা"র চেয়েও যদি বেশী খাজনা জমিদার চান, তাহলে তাকে 
প্রমাণ করতে হবে যে প্রধান খাগ্শস্তের মুল্য বেড়েছে, অথবা 
সেইরূপ জমির জন্য অন্য কৃষক বেশী খাজনা দিচ্ছে । খাজনা-বিষয়ক 
মত বিধিবব্যবস্থা হয়েছে, সব তাতেই এই দৌফটি স্পষ্ট দেখতে পাওয়া 
যায় যে, যে-সকল অন্যায় অতিরিক্ত কর “আবওয়াঝ্রূপে খাঁজনার 
সঙ্গে থেকে গিয়েছে, সেগুলি থেকেই গেল--০960 12810 হঃয়ে 
গেল; তা*র আর প্রতিকার হ'ল না । 

তারপর, জমি থেকে কৃষককে উঠিয়ে দেবার কথা । সে সম্বন্ধে 
নৃতন আইনে বিশেষ কিছু পরিবর্তন হ'ল নাঁ। কৃষক যদি জমিদারের 
সঙ্গে এমন কোন সর্ড করে, থাকে, যে সর্ত ভঙ্গ করলে সে জমি থেকে 
বেদখল হয়ে যাবে, তা হলে সর্তভঙ্গ বেদখল হবার কারণ হতে পারে ; 
ত| না হ'লে কষককে জমি থেকে বে-দখল করা যাবে না। এই 
সাধারণ নিয়ম। কিন্তু এ নিয়মের ব্যভিচারও জমিদারের পক্ষে অসাধারণ 
নয়। নতুন পাটা দেবার এবং কবুলিয়ত নেবার সময় জমিদার এমন 
অনেক সর্ত কৃষককে দিয়ে করিয়ে নেন, যা কৃষক পরে ভঙ্গ করতে 
বাধ্য হয়। তার উপর বাকী খাজনার জন্য জমি বিক্রী করিয়ে নিজে 


৭০ বাঙলার কৃষকের কথা 


খরিদ করে” নিয়ে ককষককের দখলী স্বত্ব লোপ করে” মেয়াদি পারীয় 
সেই জমি বন্দোবস্ত করা ত সর্বদাই ঘটছে। একটা দৃষ্টান্ত এই__ 
[এ নুঞাহাত 05:0৮ ভাগলপুরের জমিদীর, সেকেলে অশিক্ষিত ভারত- 
বর্ষায় জমিদার নন; ইনি জাতিতে ইংরেজ, সম্ভবতঃ শিক্ষিত এবং 
স্াযঅন্ঠায়জ্ঞানসম্পন্ন। এঁর বিরুদ্ধে অভিযৌগ এই যে, ইনি প্রজার 
উপর অত্যাচার করেন। এ. 135০5 0176 9100৮ সাক্ষী, 
ইনিও ইংরেজ; আসামী (8:9%এর প্রতি কোন বিদ্বে-ভাঁৰ আছে 
এমন বিবেচনা করবার কোন হেতু নেই। এঁর সাক্ষ্ে অত্যাচারের 
বৃ্তাস্তটা বেশ বুঝতে পারা যায়। পাঙ্গী বলেন, প্রজাদের কাছ থেকে 
কবুলিয়ত নিয়ে পাঁচ বৎসরের মেয়াদে জমি দেওয়া হয়; আগে নিয়মিত 
সেলামী নেওয়া হয়, তাষপর খাজনা স্থির করা হয়। মেয়াদের সময় উত্তীর্ণ 
হ'লে প্রজাকে আবার কবুলিয়ত দিতে হয়, সেলামী আর দিতে হয় 
না। কিন্ত খাজনাটা যে, পুর্ব পাঁচ বৎসরে যা ছিল, তাই থাকবে 
তা নয়। জিরাতজমি তিনি যা'কে ইচ্ছা তাঁকেই দিতে পারেন 
তা সে ব্যক্তি পূর্বে প্রজ। থাকুক আর নাই থাকুক। পাঁচ বৎসরের 
মেয়াদের পরে প্রজা যদি নতুন বনোৌবন্তের জন্ত দরখাস্ত না করে, 
আইনের সাহায্যে তা”কে উঠিয়ে দেওয়া যেতে পারে। যদি কোন 
প্রজার জমি নদীর ভাঙনে ভেঙে যায় এবং কিছু দিন পরে নতুন 
চর হয়ে উঠে, ত প্রজার তা'তে কোন অধিকার থাকে না। সে 
যদি এই চর নিতে চায় ত তা'কে দরখাস্ত করতে হবে, সেলামী দিতে 
হবে, খাজনা ঠিক করতে হবে। ম্যানেজারের হুকুমে চরের সমস্ত জমির 
জরিপ হবে, এবং খণ্ডে খণ্ডে ভাগ হবে) তারপর প্রজাদের মধ্যে 
বিলি করা হবে। এর পুর্বে প্রজা চর-জমি দখল করতে পারে না। 

এই সাক্ষী কোর্ট-অফ-ওয়ার্ডের কর্মচারী । তার সাক্ষ্যে যে প্রথার, 


ষষ্ঠ অধ্যায় ৭১ 


কথা বলেন, কোর্টের অধীন জমিদারীতে সেই প্রথা প্রচলিত। সুতরাং 
গবর্ণমেন্ট স্বয়ং জমিদার-রূপে যাঁ করেন, এটা তারই একটা বর্ণনা । 
বিচারক মাঞজিষ্টরেটে সেই জন্য সাঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করেন যদি জেলার 
কর্তৃপক্ষীয়েরা নিজেই এই রকম করে, জমির বন্দোবস্ত দেন তা হ'লে 
অন্তে সেই রকম করলে তারা আপত্তি করেন কেন? সাক্ষী এ কথার 
কোন উত্তর দেন নি "। 


(৭) এই মোকদমার নিম্নলিখিত রিপোর্ট সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। 
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এই আইনের আর একটি বিধি হয়েছে এই যে, আদালতের ডিক্রী 
ব্যতীত বাকী খাজনার জন্ত জমিদার কৃষকের শন্তাদি ক্লোক করতে 
পারবেন না। হিন্দু রাজাদের আমলে জমিদীরও ছিল নী, জমিদারের 
এমকল উৎপাঁতও ছিল না। মুসলমান নবাবদের আমলেও এসব 
অত্যাচার ছিল না। নবাব সরকার যখন অতি-হীন-অবস্থাপন, যখন 
রাজন্ব আদায়ের জন্য “জমিদার” নিযুক্ত করেছেন, তখনও রাজস্ব 
আদায় না হলে এই “জমিদীর”কে নানাপ্রকাঁরে লাঞ্ছিত করা! হত, 
“বৈকুষ্ঠ” দর্শন করান পর্যান্ত হ'ত, কিন্তু কৃষকের উপর কোন অত্যাচার 
করা হত না। এই জমি-ক্রোক করা, জমির শশ্ত ক্রোক এবং অন্তান্ 
জিনিষপত্র ক্রোক করাটা খাঁটি বিলিতি জিনিষ; চিমস্থা়ী বন্দৌবস্তে 
যখন “জমিদারকে” ইংরেজী 1:9:701010 করে? দেওয়া হ'ল, তখন 
ইংরেজ 1:27810/0-এর এই ক্ষমতাটিও জমিদীরকে দেওয়া হল। 
১৭৯৩ খুষ্টাব্দের ৭ রেগুলেশন দ্বারা জমিদার আদালতের সাহায্য ন! 
নিয়েই কৃষককে গ্রেফতার করতে এবং তা"র সম্পত্তি ক্রোক করতে 
পারতেন। প্রায় বিশ বৎসর কৃষক এই উৎকট আইনের যন্ত্রণা ভোগ 
করেছিল। তারপর ১৮১২ খুষ্টান্দের ৫ রেগুলেশন দ্বারা গ্রেফতারের 
ক্ষমতাঁটা উঠিয়ে দেওয়া হ'ল, কিন্তু সম্পত্তি-ক্রোকের মমতা পূর্ববৎ 
থাঁকল। ১৮৫৯ খুষ্টান্বের ১০ আইনের দ্বারা ব্যবস্থা করা হ'ল যে 
ক্রোকট! কেবল এক বৎসরের বাকী খাজনার জন্য হ'তে পারবে। 
আগেই দেখিয়েছি যে। ২60৮ [52 00201015510061র1 জমিদারের 
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হাতের এই অত্যাচারের যন্ত্রটকে একবারে উঠিয়ে দেবার পরামর্শ 
দিয়েছিলেন ৮ | কিন্তু তাঁদের পরামর্শ অনুসারে কাঁজ হ'ল নী। এইবিষয়ক 
পূর্ব বিধির চেয়ে বর্তমান বিধি কৃষকের পক্ষে আরও অনিষ্টজনক হ'ল 3 
পূর্ব্বে কেবল এক বৎসরের বাকী খাজনা'র জন্য ক্রোক হ'তে পারত, 
এখন তা তিন বৎসরের বাকী খাজনার জন্য হ'তে পারে। আর 
এতে যদিও কুষকের লাঙ্গল, গোরু, বাজ প্রভৃতি ক্রোক হ'তে পারে না, 
কিন্তু তা”র জমিটুকু ক্রোক হয়ে বিক্রী হয়ে যেতে পারে ! 

ক্রমে ক্রমে এ আইনের আরও অনেক ক্রট দেখা যেতে লাগল। 
এক বৎসর যেতে না যেতেই এর সংশোধন আবগ্তক হল। ১৮৮৬ 
খৃষ্টানদের ৮ আইনের দ্বারা এর প্রথম সংশোধন হ'ল। ১৮৯৪ খৃষ্টানদের 
১ আইনের দ্বারা ছিতীয় এবং ১৮৯৮ খৃষ্টাব্ধের ৩ আইনের দ্বারা তৃতীয় 
সংশোধন হ'ল । এই সকল সংশোধনেরও প্রধান বিষয় সেই পুরাণো 
কাহিনী--প্রজার খাঁজনাটা যাতে ন্তাষ্য ও যুক্তিযুক্ত হয় তাই স্থির করে? 
দেওয়া। গবর্ণমেন্টের এই সাধু উদ্দেশ্যটা বরাবরই আছে, কিন্ত 
জমিদারের প্রভাবটা তা'র চেয়েও বেশী আছে। কাজেই গব্ণমেন্টের 
সাধু উদ্দেশ্যটা কাজে পরিণত হ'তে পারো ন। উদ্দেশ্যটা সাধু হলেও 
একটু স্বার্থ কলঙ্কিত ছিল? জমিদাররপী খাজনার ঠিকাদারকে বিরক্ত 
করে, খাজনা-আদায়ের 'বক্প খটান কখনই গবণমেন্টের বাঞ্ছনীয় হ'তে 
পারে না। ১৯০৩ খুষ্টাক্ষের » আহনের খাবা এই আইনের চতুথ 
সংশোধন হ'ল) আর ১৯০১ খৃষ্টাবধে হ'ল পঞ্চম সংশোধন। প্রচালত 
বিধির লঙ্ঘন ও অপগ্রয়োগ আগে খটে, প্রাতকারের ব্যবস্থা তারপরে 
হয়। ব্যবস্থা-প্রণয়নের এই সনাতন রীত। পুনঃ পুনঃ সংশোধত ১৮৮৫ 


(৮) ২০০৮ [এ 001201001991921015? [601৮ ০1. 7, 06. 


৭8 বাঙলার কৃষকের কথা 


থুষ্টাকের ৮ আইনের বিধি লঙ্ঘন করে' ছুর্বল প্রজাকে বাধ্য করে”. 
তা*র সম্মতি না নিয়ে, অন্তায়, অযৌক্তিক সর্ত করে জমিদার প্রজার 
খাজনা বৃদ্ধি করতে লাগলেন। পঞ্চম সংশোধনে এই অত্যাচারের 
প্রতিবিধানের চেষ্টা হ'ল। সকল জমিদারই যে সাধু ও প্রজার 
অকপট হিতৈষী নন, তা গবর্ণমেন্ট জানেন। গবর্ণষেন্ট এও জানেন 
যে, অনেক স্থলে খাজনা এত বেড়ে গিয়েছে যে তা প্রজার পক্ষে 
পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছে। এরপ স্থলে সাধু ও অসাধু জমিদারের 
প্রতেদ না করে” খাজন! কমাবার ক্ষমতা গবর্ণমে্ট নিজের হাঁতে 
রাখবার প্রস্তাব করলেন। গবর্ণমেন্ট আরও জানতে পারলেন যে আইন, 
বা সেটেলমেন্টের দ্বারা প্রজার অধিকার ও জমির খাজনা নির্দিষ্ট হ'লেও 
কাধ্যতঃ কোন প্রতিবিধান হ'ল না। কারণ, এ সম্বন্ধে যে সকল 
মোকদ্দমা আদালতে উপস্থিত হ'তে লাগল, তা*র বিচার অনেকস্থলেই 
“এক তরফা* হ'তে লাগল। সেটেলমেন্টের কাগজপত্র কোন পক্ষই 
উপস্থিত করে না) আদালতেরও “এক তরফা” মোকদদমায় তা দেখবার 
আবশ্যক হয় না। এও মনে রাখতে হবে যে অনেক মোকদ্দমা 
“এক তরফা” হবার হেতু জমিদারের প্রভাব, যার জন্ত প্রতিবাদী 
প্রজা আদালতে উপস্থিত হয়. না বা হ'তে পারে না। কোন কোন 
স্থলে প্রবল প্রজাকে জব্দ করবার জন্ত হূর্ধল প্রজার সঙ্গে যোগাস[জস 
করেও জমিদার ডিক্রী পেতে লাগলেন। প্রস্তাবিত সংশোধনে প্রত্যেক 
মোকদ্দমায় যাতে সেট্ল্মেন্টের কাগজ উপস্থিত করা হয় তা"র ব্যবস্থা 
করা হ'ল। কিন্তু এই সকল ও এইরূপ অন্য অন্ত সংশোধনের দ্বারা 
মৌলিক দোষের নিরাকরণ হওয়া সম্ভবপর নয়। সুতরাং সে দোঁষ 
থেকেই গেল। 


নগুক্ম অল্যাস্্ 


পপ 


জমি কার 2_-জমিদার-_-জমিদারের সহিত ইংরেজ ল)াগুলর্ডের 
তুলনা জমিতে রাজার স্বত্ব-_সে স্বত্ব হস্তান্তর করবার 
ক্ষমতা__অনাবাদী পতিত জমি সন্বন্ষীয় ব্যবস্থা 
_গোচর-ভূমির জমিদার কর্তৃক অধিকার 
_ গোজাতির অবনতি--কুষির ও 
সাধারণ স্বাস্থ্যের হানি। 


জমিদার-রাঁরতের সম্বন্ধের মূল জমি এবং জমি সম্বন্ধীয় স্বত্বাধিকার। 
মানবসভ্যতাঁর ইতিহাসে এমন এক দিন ছিল যখন এই জমি প্রকৃতি- 
দত্ত রোদ, বাঁতীদ এবং নদী-হবদের জলের মত সকলেরই সমান 
উপভোগ্য ছিল) যাঁর যতটুকু আবশ্যক সে ততটুকু নিত; নিয়ে তার 
বন পরিষ্কার করে” তাতে চাষ আবাদ করে শস্য উৎপাঁদন করত। 
এই রকম করে, জমির ওপর যে অধিকার হ'ত, মন্ু তাকেই বলেছেন 
স্থান্ুচ্ছেদন্ত কেদারম্”। মুসলমান ব্যবস্থাপক হিদায়াগ্রস্থকারও এই 
মতাবল্বী। তিনিও বলেন প্রথমে যে ব্যক্তি জমির বন পরিষ্কার করেছে, 
জমি তাঁরই । ইংরেজীতে একেই বলে 17506 0৫ 219 ০195.006 
সমাজের এই আঁদিম অবস্থায় রাজ! ছিল না, সুতরাং রাজন্বও ছিল 
না। তারপর লোকসংখ্যাৃদ্ধির সঙ্গে যখন ঘরের এবং বাইরের শক্র 
থেকে এই আবাদী জমি এবং জমির কর্ষককে রক্ষা করবার আবশ্যক 


৬ বাঙলার কৃষকের কথা 


হ'ল, তখন রাজার আবির্ভাব হ'ল। রাজা প্রজা রক্ষা করতে 
লাগলেন এবং তার জন্য, রক্ষিত প্রজার কাছ থেকে, কিছু কর নিতে 
লাগলেন। প্রজারক্ষার জনাই রাজা কর পাবার অধিকারী, প্রজা- 
রক্ষা না করলে তিনি কর পেতে পারেন না। এই নীতির সমর্থন 
করেই মন্ত্র বিধি করেছেন-_ 


যোইরক্ষণ, বলিমাদত্তে করং শুন্বঞ্চ পাথিবঃ। 
প্রতিভাগঞ্চ দণ্ডঞ্চ স স্ভো নরকং ব্রজেৎ ॥-_মন্ু ৮৩০৭ 


এথেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে রাজা প্রজার কাছ থেকে তাঁর উৎপাদিত 
শস্তের যে যষ্ঠাংশ রাজম্বন্বূপ আদায় করতেন, অথবা উপটৌকন- 
স্বরূপ অথবা অপরাধীকে দণ্ড করে? যা পেতেন তা সবই প্রজারক্ষা বা 
শাঁসনকার্য্য নির্বাহের জন্য । এই কার্য্য সম্পন্ন না হ'লে প্রজার দের 
করে রাজার কোঁন অধিকার নেই, অর্থাৎ ভূমিকর ছিল 1900 2 
াঃচ নয়। প্রজার জমিতে রাজার কোন অধিকারের ত কোন কথাই 
নেই। 89060 ০€]] এই নীতি স্বীকার করে? বলেন, *1৫ 
10816506054 019001]5 ০আ0015 02 00610595010 
90115 11019069--115 80061 20012010017 11620177010, 
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জমি এবং কৃষকের এই স্বাভাবিক সম্পর্ক । এই সম্পর্কের ব্যতিক্রম 
করে” যখন একদেশের রাজ! অন্তদেশ জয় করেন, তখন তিনি বিজিত 
দেশের ভূস্বামিত্ব দাবী করেন। কিন্তু এই স্বামিত্বের প্রকৃত অর্থ কর 
গ্রহণের ক্ষমতা মীত্র; চাঁষ আবাদ করে, যে-কষক জমিতে আপনার 
অধিকার স্থাপন করেছে, সে-ক্ষককে সে অধিকার থেকে বঞ্চিত করা 
নয়। 

আধুনিক আন্তর্জাতিক বিধিও এই নীতির সমর্থন করে। আস্ত- 
্নাতিক ব্যবহার শাস্দ্রীরাও বলেন, এক দেশ অন্ত দেশকে জয় করলেও, 
বিজিত দেশের ভূ-সম্পত্তি যার ছিল তারই থাকে, বিজেতার হয় না ২। 
মহচ্মদীয় ব্যবস্থা-শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হিদায়ার ব্যবস্থাও এই যে, যদি কোন 
রাজ! কোন দেশ জয় করেন, তা হ'লে বিজিত দেশবাসীর! কর দিতে 
স্বীকার করলে বিজেত! রাজ! তাদের ভূ-সম্পত্তিতে তাদেরই অধিকার. 
প্রতিষ্ঠিত রাখবেন । মুসলমানদের আর একখানি প্রসিদ্ধ ব্যবহারশাস্ত্- 
গ্রন্থ সিরাজ-উল-বাহাজ ; তা"তেও এই নীতি সমর্থিত হয়েছে। এই গ্রন্থের 
যে ব্যবস্থা, কর্ণেল ব্রিগস্‌ (9:1589) তা'র ইংরেজী অনুবাদ করেছেন, 


4606 7900. 50050010665 08 005 10002070205 2 2০, 
91005 2615 10610 10101061657 26 09 12] 002 02610 ০. 


৪61] 1৮ ০ 0199096 ০ £৮ 99 (065 0০০০০ ৩ | কর্ণেল ভান্স্‌ 
(১):14900. 3566009 018100190 10019. 0 129. 


(২) 81:90:05 00050090009] 142, 80) 1896, 9, 21. 
(৩) 81229, 0১ 109. 


৭৮ বাঙলার কৃষকের কথা 


কেনেডি (০09 7৫০00 ) বলেন মুসলমান ব্যবহার শাস্তরীরা সকলেই 
এ বিষয়ে একমত যে, যেব্যক্তি পতিত জমি প্রথম অধিকার করে” 
আবাদ করেছে, সেই ব্যক্তি দেই হেতুই সে জমির স্বামী_৪]1 
18109000700 08101505 22160 0৮ চ0০1001500 ৮5০ 
200101:070110/609 2500. 081615665 25৮০ 1200 1১৩001795 159 
790০ 006 100 ০01 07 8০1]. ৪ | প্রসিদ্ধ মুতা"ক্ষরিণের গ্রন্থকার 
গুলাম হাসান বলেন সম্রাট রাজস্বের অধিকারী, ভূমির অধিকারী 
নন। 

কিন্তু ইংরেজ যখন এই রাজস্ব সংগ্রহের ভার পেলেন, তখন প্রত্যেক 
প্রসার কাছ থেকে খাজনা আদায় কর! তাঁদের সহজ বোধ হ'ল ন৷ 
অথচ এই খাজনা আদীয় করাই তখন তীদের সর্বপ্রধান ও সর্বপ্রথম 
কাজ। এই সমন্তার সমাধান করলেন তীরা খাজনা! আদায়ের 
পূর্ববর্তী ঠিকাদীরকে জমিদারত্বে উন্নীত করে? । তারা মনে করলেন 
এই নবস্থ্ট জমিদীর-সম্প্রীনায়কে একটা নিব্রিবাদ ্বত্ব দিলে রাজস্ব- 
সংগ্রহটা নির্ধিত্ম এবং অনায়াস-সম্পন্ন হয়ে যাবে । তীরা মনে করলেন 
এই জমিদার ইংলগ্ডের 19,0010:ণ-এর মত হবে এবং রায়ত হবে তার 
50911৮এর মত। কিন্তু, বল! বাহুল্য, গ্রকৃতপক্ষে এদেশের জমিদার 
18001910. নন, রায়তও ৮১০৪0 নয়। জন শোর (109: 31101 ) 


এ সন্বন্ধে তার ১৭৮৯ খুষ্টাব্ধের 2017/65এ বলেন *পু*।৩ 7:61900 0£ 
8, 22001002100 00560100000 200 01 2, 151526 69 
৮0 22010097295 0010701 £826 ০? 2 10100036601 
০: 52592], 1006 2 00120005820 0? 1700৮, (86 
1010061 106100239 2069 0£ 2.10011 20 000101010 
জ/200 01001166010 1221005 006 15650 00591221205 5০9৮ 


(৪) 3£90108 ০0290109610109] 140 


সপ্তম অধ্যায় ৭৯ 


7620010060৮ ৮৩, 100) 01026 0111) 1 0907 619096 
1950076 ৩ ০0. 65910119192, ৪9012) [06:00৮]5 00115156210 
80211 109 02:59) 20010610916 ০0800160006 66 ৫010- 
1000100 1612,61010 012, 220210097৮০ 005 5120170617, 800 
01 2, 1215255 00 2 220001002 60 (02511021010 10200110159 
9£15901010 9:00 02:0৮” শোরের এই যুক্তি লর্ড কর্ণওয়ালিস্‌ 
স্বীকার করে নিয়ে বললেন “91020021005 000০ হু 2 00৮ 
001 0£ 0031010. 006 66 20000005076 006 1069 
11017 2 [.00:2150 00017090 ৮000 91108 00৫ 
0100075 01115176 01 0075 29007100609 2 0510 19910600905 
90006 73110 0০9০0 00 £06 21100 01 01019615 
20 00 901] 6০ (17610 01009 106190105০1 0৮106 069010110010109, 
[ 510]0 16 81010600992 60612017060 0005 01908551010 
06৮06 61০08005 00. ৮5170 60511 2006 510199915 €০ 0৪ 
101810000. এর উপর 0০0৮ 0৫101506015 বললেন "15 26 
০০০৯ 01 69021016110505 1698], 00000500105 €91821016 


15006. 1121019 10 09010510005, 8420. 101 00120677105 
99007 17000 91001 22100300915.” অর্থাৎ আমরা জমিতে 
বাস্তবিক স্থায়ী মূল্যবান স্বত্ব স্থষ্টি করতে চাই, আর সেই স্বত্ব জমিদারকে 
দিতে চাই। এত বড় একটা অনুগ্রহ বিতরণ করবার শুভ ইচ্ছ। যখন 
মনে হ'ল, তখন সেই সঙ্গে মনে একটা উল্লাম হওয়া অন্তস্তাবী। 
0০৮ ০0£101:৩00:5দের মনে এই উল্লাসের সঙ্গে একটু গর্বও 
মিশ্রিত ছিল। সেই সগর্ধ-উল্লাসের সঙ্গে তীরা বললেন 
দু 290096 0896 006 096গাত 07000 00100695800 
85010 06 100, 900 0526 00: 9801605  9170810 
5৫০ 056ঢ 1:506155 2010 ৮0 6011765060 10110010165 ০: 
97050 00দ90025006 52৮ 0০ 05€৩ 01০5৫ 


৮০ বাঙলার কৃষকের কথা 


00617 0161 ০. € অর্থাৎ কোম্পানির ডাইরেকটারেরা৷ বললেন 
যে প্রজারা তাদের নিজের দেশীয় গবর্ণমেন্টের কাছ থেকে যে অনুগ্রহ 
কখন পায় নি, সভ্যতার আলোকপ্রাপ্ত ব্রিটশ গবর্ণমেন্ট আজ সেই 
মহা-অনুগ্রহ তাদেকে দান করলেন! একটু বিশ্লেষণ করে, দেখলে 
স্পষ্ট দেখা যাঁয় যে, এই মহা-অনুগ্রহটি (০01,09510 ) আর কিছুই নয়, 
কেবল প্রজা-সাধারণের কাছ থেকে তাদের জমির স্বামিত্ব-্বত্ব কেড়ে নিয়ে 
মুষ্টিমেয় নবস্ষ্ট জমিদীরকে দেওয়া হ'ল! সে সময়ের অভিজ্ঞের! বললেন, 


“৮02 22000150606 00100797606 926060750 10) 5, 
ভিছ 9601565০100 0010, ০০0৮6:৮০0 60০ 0১151721701732.0970 
95520061015 20601977060. 10101086015. অর্থাৎ চিরস্থায়ী 


বন্দোবন্তের কর্তারা কলমের এক খোঁচায় মুদলমান আমলের তহশিলদীর- 
দের ভূন্বামী করে' দিলেন। কিন্তু স্বরং লর্ড কর্ণওয়ালিদ্‌ থেকে নিম্নতম - 
ইংরেজ কর্মচারী পর্য্স্ত সকলেই এই জমিদারকে ইংরেজ 19:091070-এর 
প্রভুত্ব-স্ুচক বহির্বাস পরিয়ে দিলেও ভিতরে তাঁর সেই তহশিলদারী 
ঠিকাদারীর কৌপীন থেকে গেল। জমিতে তাঁর একটা কৃত্রিম স্বত্ব 
সি করে' দেওয়া হ'ল; সে স্বত্ব তাঁর উত্তরাধিকারীর প্রাপ্যও করে, 
দেওয়া হ'ল, কিন্তু তথাপি তাঁকে ইংরেজী আইনের -520016 
অধিকারের সমান করে" দেওয়া হ'ল না। ইংরেজী 1০০-577016 
অবাধ, কিন্তু জমিদারের স্বত্বে ছুটি বড় বড় বাধ! থাকল-_ প্রথম প্রজার. 
স্বত্ব; দ্বিতীয় গবর্ণমেন্টের স্বত্ব। ইংরেজ 19:0019:ণএর জমিতে ইংরেজ 
চ6020৮এর কোন স্বত্ব নেই) ঠিকার পাঁ্টার সর্ভে £55:5 জমিচাষ 
আবাদ করে? ঠিকা-পা্টার মেয়াদ শেষ হ'লে 12010: তাকে উঠিয়ে 


(৫) 76666: ০0£ 00০ ০০৮: ০9£ 101:606915 860 ৮5০ 
1900 56065201001 1792. 


'জশ্তম অধ্যায় ৮৬ 


দিতে গারেন ; ঠ০800% ইচ্ছা করলে আবার নতুন ঠিকা-পাা৷ নিতে 
পারে, 1201010 ইচ্ছা! করলে তা৷ না-ও দিতে পারেন ; (590এর 
উত্তরাধিকারী উত্তরাধিকার-সুত্রে জমিতে কোন স্বত্বের দাবী-দাওয়া 
করতে পারে না। গবর্ণমেন্টেরও ইংরেজ 180910:0এর জমিতে 
রাজন্বের কোন দাঁবী-দাওয়া নেই। ইংরেজ 12110101 এ বিষয়ে 
সর্বপ্রকার দায়মুক্তি । আর এ দেশের জমিদার প্রজার স্বত্বে কোন 
রকম হস্তক্ষেপ করতে পারেন না; প্রজার স্বত্বে--বন্ধক রাখা, দান 
করা, বিক্রী কর! প্রভৃতি হস্তান্তর করবার ক্ষমতা প্রজার আছে ; জমিদার 
তা”্র সে ক্ষমতাকে কোন রকমে ক্ষু্ধ করতে পারেন না। আবার, 
নির্দিষ্ট সময়ে রাজত্ব দিতে ন|! পাঁরলে জমিদারী বিক্রী করে' রাজস্ব 
আদায় করে, নেবার ক্ষমতা গব্ণমেন্টের আছে। ০599 তার 
150150051 8000০গতে বলেন 410. 00610217517 95602) 
£ 862৮ 062] 06060059000 60০10256915 07 25065610060 
1১5৮5/520. 017015000 7061 200 006 09.0151150 9006 
[1205 12:26 19000৬10615 10112081200 161856 ০ 166 
11052112100 000 100600101905. গড 008৩0000855 
চযারা0০াত 00 20151112700715 0 10114, 2100. 09001106 81060 
০ ৮21 ভি05 8:62, 5621090000৩ 2170. 861011€0. 0 
(186 21556 01 1021010৬51006765 006৮ 10950 1005.06) 16 ৮৮ 
9500 00৩ 0162৮ 10001106716 29 6285 6০ 20061 
600. 0019: 01011900026 50002 10709,800 
6০181৩80515 0. 00617 00 0612101001000005 95 40. 
8৮৫0 66136051008” ৬ এই রাজত্ব করবার ইচ্ছা 


ইংরেজ ধনীদের মধ্যে এত প্রবল যে, যে-সকল ব্যবসায়ী ব্যবসায় খারা 





(৬) [200060 061016091 13000010505 ৮. টি 
16005 15 005 8৫০ ০ ঘর ঘি ৪৩ 070 91792, 


2. ১৯ 


৮২ বাঙলার কৃষকের কথা 


প্রচুর ধন সঞ্চম করেন, তারা অত্যন্ত অধিক মূল্য দিয়ে জমিদারী 
খরিদ করেন, কেবল এই রাজত্ব করবার আনন্দ উপভোগ করবার জন্য ৷ 


26০18 বলেন “04010, 1001220196001206 1301) 1) 102,210 
200 0. 0066008০9০8, ০০৩0 05 6509:665 26 2. 01517 
[01106 20 01001. 0 6219ঠ 106 1019,9015 01 1601106 10 


1008৮ *. কিন্তু ইংরেজ 19:01: এইরূপ রাজত্বাভিলাধী হ'লেও 
প্রজার উপর অত্যাচার করতে পারেন না। কিন্তু এদেশের জমিদার 
প্রজার উপর অত্যাচার করেন। সেই অত্যাচারের হাত থেকে প্রজাকে 
রক্ষাকরার জন্তই ঘএত বিধি-ব্যবস্থার আব্যক। 9.0০7-7০০11এর 
মত এই যে, 61০ 220202 981103016 01001555156 
15250 21050501915 1950107) 076060076,1006259729  9% 
[010600010 01016060060 টি 006 €60০৮াচ : 00৮ 
86€1760 006 00160 16170 00৩ 01015, (0106, ইংরেজ 1220- 
1০:8এর এবং এ দেশের জমিদারের মধ্যে এইরূপ গুরুতর প্রভেদ 
থাকা সত্বেও, ইংরেজ কর্মচারী এবং ইংরেজ আদীলতও জমিদারকে 
19010: মনে করলেন * । আর অর্ধাচীন জমিদারও আপনাকে 
ইংরেজ 19:81070এর ম্বজাতীয় মনে করে' স্ফীত হয়ে উঠলেন। 
কিন্তু 7, 0990106 90110075010, ফুলবেঞ্চের অন্যতম জজ, ঠাকুরাণী 
দাসী বনাম বিশেশ্বর মুখুযোর মোকদদমার রায়ে ইংরেজ কর্মচারীদের 
এবং জমিদীরদের নিজের এই মহীত্রম চূর্ণ করে” দিলেন, বললেন, জমিদার 
কখনই জমির মালিক ছিলেন না, এবং তাঁকে জমির মালিক করে 


দেবার উদ্দেশ্তও গবর্ণমেণ্টের কখন ছিল না-.]175 29207921057 
58, 2:00. 29. 2917 10600600106» 156 21090106 





(4) 00062 01750120021 179010005 0 92, 
(৮) 1900. 55565009০01 815050) 11009) 0 207. 


সপ্তম অধ্যায় ৮৩ 


[01010766006 008 01] ৯. 25.07800217 96050060৮ 9 
8০2281এর গ্রস্থকর্তী বলেন, রায়তই জমির আসল মালিক ) জমিদারের 
রাজস্ব যেমন অপরিবর্তনীয় করে, স্থির করে' দেওয়া হয়েছে, রায়তের 
খাজনার হারও তেমনি অপরিবর্তনীয় করে' দেওয়ার দাবী রায়ত করতে 
পারে_-৭006 0015 0066 006 1285865 আতা 00৫ 081001 
0৮110190700 308] 109৮ 2190 01125 006 15158105002 
01001990196. 21007917062015 1266 01 02506010200 
16 ০৪ 20665000 00 107210 19610250606 0500. 01220160024215, 
19562510900 29 16 500 ঠয্। 026 রিছ€056 01 ৮0৫ 
22107100817) 

যদি তাই হয়, রায়তই যদি জমির প্রক্কত স্বত্বাধিকারী হয়, তা! হ'লে ' 
প্রশ্ন হতে পারে, কোম্পানি কেমন করে, জমিদারকে জমির উপর এই 
্রদৃত্ব দিলেন? দত্ত-বস্তুতে দাতার যে্বত্ব নেই, গ্রহীতার তাতে মে 
স্বত্ব কেমন করে' জন্মীতে পারে? এর উত্তরে জমিদার-্ষ্টারা বলেন, 
যে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতবর্ষে যখন ইংরেজশাসন আরন্ত 
হয়, তখন ইংরেজের পূর্ববর্তী শাসনকর্তীরা দেশের সমস্ত ভূমির 
অধিকারী ছিলেন; স্ৃতরাং ইংরেজ শাসনকর্তারাও উত্তরাধিকা রথত্রে 
সেই অধিকার পেয়েছেন । এ সম্বন্ধে 817 [760 380106] 
7710৪ বলেন “76 95581000000, 1000 60৩ 100217917 
চাও 100206, 95006. 100) চলত 201060660 00 
051 10917077690 06066595019. 16 89 009: 811 ৮0৩ 
৪0119619250. 20. 213901066 0050৮ ৮০ 006 90956161210, 
800 5৮ 211 10115966 0100:চ5 201200. 6509650. 05 
775 90619:006, 75670 69113656 629600067709, 6090. 2 


(৯) 106 01956 850 ০896. টি, তি চি 35 ০] 202. 


৮৪ বাঙলার কৃষকের কথা 


16 1021167 072৮ 06 501] 279. 61362157200. 0086 200%া 
12001010. ৮7081010007 0561 6:0185556 0:5200010) 10256 
20 109.9960. 11160 010581099০0 10291901901 107217015610610, 
[0০ 1090996 0909003 ০? 0176100) ৮798. 0176 5৮৮1601611৮ 0£ 
[40০10360891 05 15010 00100721119 ১০০, ৪৮ 00৫ 
£6580 00:0101166015 6565401151700 195 14010 00170181115, 
515 81500010550109 চট তি 5509001015, £06 ৮ 
£9/0061615 01 006 10110061 0৫810010605 06105 ১০, 


কিন্তু কথা এই যে তার! এমন অহৈতুক অনুমানটা (59351176100 ) 
করলেন কেন? মুসলমান রাজাদের যে জমিতে স্বত্বস্বামিত্ব ছিল তা”র 
ত কোন প্রমাণ নেই। তার উপর তর্কের অনুরোধে যদি স্বীকারই 
কর! যায় যে, মুসলমান রাজারা দেশের সমস্ত জমির মালিক ছিলেন, 
তা হ'লেও বাঙলার জমির সঙ্গে ইংরেজের সম্পর্ক ত নবাবের দেওয়া 
দেওয়ানী সুত্রে? তাতে ত জমির রাজম্বআদীয়ের ভার মাত্র 
পেয়েছিলেন, জমির উপর প্রতৃত্ব পান নি। দিল্লীর সম্রাটও কোম্পানির 
উপর পরম গ্রীত হয়ে যে সনন্দ দিয়েছিলেন তাতেও জমির উপর 
2 প্রতুত্ব বা অন্থ কোন স্বত্বের উল্লেখ নেই। দিল্লীর সম্রাট. 

বং হিরন নবাব জানতেন যে, স্তায়ানুসারে এবং মুসলমান 
টা অনুসারে তারা কেবল রাজস্বের অধিকারী, সেইজন্ 
তারা কেবল রাজন্ব আদায়ের ভারই কোম্পানিকে দান করেছিলেন। 
এ থেকে জমির সমস্ত স্বত্বস্বামিত্ব তাদেরই এরূপ অন্্মান নিতান্তই 
ক্বহৈতৃক | 


এ সম্থন্ধে গবর্ণমেন্টও যে নিঃসংশয় ছিলেম তা! বোধ হয় না। ১৮০২ 





৬ ) 11956 501000001716159 10. 00০ 5986 ৪0. 55 
0 80 86015 98006120906, ঘ, 0. 9, [5 15 205 0৫, &০ 
আস, 2 ৯,820, 50, 0195. 


সগুম অধ্যায় ৮৫ 
খৃ্টাব্বের ২৫ রেগুলেশনে (মাল্জীজ কোড ) তারা বলেন “১০২ €02006 
080 606 27121421210 20. 6051 2052 ০30610156 0£ 006 
10:001856015 19999693101 01 21119001025 215) (05105 
0০ ২1705) এ খুষ্টাবকের ৩১ রেগুলেশনে তাঁরা! এই 322001190% 
কথাটা আরও একটু স্পষ্ট করে? বলেন, ৭৩ 16275156816 0015 
17091555820 28561600015 50009] 01006 25 21100%5 5827705 
(000 ৮1010 26 0:০906০760 ০ ০0ি 2, 01616 010 1) 
22000300970 অর্থাৎ ব্যবস্থাপকেরা! একথা মুখে না বললে জমিদাঁরকে 
জমির স্বত্ব দেওয়ার কোন অধিকার গবর্ণমেন্টেরে থাকে না। 
710-2০1০]] আরও স্পষ্ট করে' বলেন পা] £03010 02. 006 1001 
028 29106250605 006 201095 06017:200109 20 ৮7৫ 
[99100005200 01550616291 0015 21008 006 
(০০00960 01921760 $০0 99০০৪৪ &০ 06 22 17649 
[09916101201 10:9060102 101015, 0015 30 817 29 00 036 
005 10095165012 (006 00 29 181] 19709] 63212 10) 85 
£৮:19089 502001 007 16015010000057 00006110620 
16001715105 0105 00. 2106৬ 102,819 

4১00 606 00000 07? 006 20000. 62060 চপ 0৩ 
(05000107600 25 (015-060025 2626 01006159003329 
00210122175 20 005262 85915108219) 920 021 
16091106050) 11515 00116561129 60606009921. 

2105 100৮ 00 12791: 6039 150209000, ৪500 
09106 109.960. 01 010০ ৫2 7610 0০৩1 01 006 005610- 
15010 50 01590956 01 241 19100” ১৯. 


অর্থাৎ কোম্পানি-গবর্ণমেন্ট তাদের রেগুলেশন এবং অন্তত্র এ সম্বন্ধে 
যা কিছু ঘৌষণ! করেছেন তা”র মন্দ এই যে, কার্ধযতঃ তারা তাদের 
পূর্ববর্তী শীসনকর্তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন; তাঁদের পূর্ববর্তী শাসন 


(০০): 15204 95৮০09 01130910039. 9 234. 


৮৬ বাঙলার কৃষকের কথা 


কর্তারা যাকে যেমন ইচ্ছা তাঁকে তেমনি করে জমি দেবার ক্ষমতা 
রাখতেন; অতএব কোম্পানি গব্্ণমেপ্টও সেই সুত্রে এই ক্ষমতা লাভ- 
করেছেন যে, জমির স্বত্ব নতুন করে" ঝ্টন করে? যা”কে যেমন ইচ্ছা! দিয়ে 
দিতে পারবেন। এর পরিণাম হ'ল এই যে, কোম্পানি-গবর্ণমেন্ট জমির 
স্বত্ব আবশ্তকমত কতক অংশ নিজে রাখলেন আর কতক অংশ জমিদীরকে 
দিয়ে দিলেন__জমিদারের অংশে পড়ল খাজনা আদায় করা, আর. 
কোম্পানির অংশে পড়ল সেই খাজনা যথাসময়ে না দিতে পারলে 
জমিদারের জমিদারীট৷ বিক্রী করে নেওয়া । দেশের সমস্ত জমির স্বত্বটা 
এইরূপে কোম্পানি এবং জমিদারের ঘধ্যে ভাগ হয়ে গেল! আর, এ 
সম্বন্ধে রায়তের অস্তিত্বও স্বীকার করা হ'ল না! 

এইরূপে এ দেশের জমিতে ইংলগ্ডের 171979 মহাতরুর উপতরু 
রোপিত হ'ল, এবং ইংরেজ কর্মচারি ছারা সযত্ে রক্ষিত ও বদ্ধিত হয়ে 
শাখাপল্লবে পরিশোভিত হ'ল। রোপনকারীর! শাখাঁপল্লবের শোভা 
দেখে মুগ্ধ হ'লেন। কিন্তুফল হ'ল বিষময়। জমিদার খাজনা অত্যন্ত বেশী 
হওয়ায় নির্দষ্ট সময়ে তা দিয়ে উঠতে পারলেন না। ১৭৯৬-৯৭ খুষ্টান্ধ 
১৪,১৮,৭৫৬২ টাকা এবং ১৭৯৭-৯৮ খৃষ্টাব্দে ২২,৭৪,০৭৬২ টাকা 
রাজস্বের জমিদারী রাজস্বঅনাদীয়ের জন্য নিলাম-বিক্রী হয়ে গেল। 
আরও ছু'বৎসর যেতে না৷ যেতে নদীয়া, রাজসাহী, বিষুপুর এবং 'দিনাজ- 
পুরের রাজাদের অধিকাংশ জমিদারীই এইরূপে বিক্রী হ'য়ে গেল। 
বদ্ধমানরাজও এর ভারে পন্থু হ'য়ে পড়লেন : বীরভূমের রাজা একবারে 
সর্বস্বান্ত হ'য়ে গেলেন। ক্ষুদ্রতর জমিদারদের মধ্যেও অনেকের এই 
দশা ঘটল ১২। 


(১২) 20503012000 00. 00616551006 40001171905, 
16100. ০ 03০ 14076 010580029 0£ 60891, 1873. 70 9, 


সপ্তম অধ্যায় ৮৭ 


রায়তের প্রতিও যে অত্যাচার হ'ত সে সম্বন্ধে এই বললেই যথেষ্ট 
হবে যে, সেই অত্যাচার নিবারণের জন্য গবর্ণমেন্টকে কতকগুলি পরিদর্শক 
নিযুক্ত করতে হয়েছিল; এবং তাদের কর্তব্য-সন্্ধে কতকগুলি উপদেশ 
লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। এই উপদেশগুলির মধ্যে একটি এই-_-&৫ 
09115 21010016910 00০০৮ ০£ 508 2৮০100100, 33 ০ হঙ্ 
00 2:0009106 ০ 81025 006 22101009101606169  202% 


00615109685 019 000100602 01001510010%, 4১010105 
00০ 01056 69৩06 11010) 26 69106 10010600107 0 


16051061006 10 06. 1002706৮০০১, 18 ৮0 0020%11706 0০ 
91525 0095 008 500010 909120 106৮5620171 220. 
00010810009? 00101695107) *** 090 ০ ০৮)০০৮ 15 


100৮ 00015 ৮০ 26010555135 01652106 £1016520/0065 108 00 
56086 1010) 01010 01] [51667 8255.91009 01175 01070615-” 
এই সকল অত্যাচারের মধ্যে প্রধান ছিল রায়তের খাজনাবৃদ্ধি কর! 
এবং তা"কে উন্বাস্তকরা। এই সকল দেখেশুনে কর্তারা নিজেদের 
ত্রম বুঝতে আরম্ভ করলেন, বলতে লাগলেন এটা ভ্রম বটে, কিন্ত 
সদিচ্ছা-প্রণোদিত ভ্রম, 10৩2০157 100০. এর মূলে কিন্ত আছে 
ইংলতীয় 120010:0এর ভারতীয় জমিদীরের প্রতি স্কন্নাতীয় 
সহানুভূতি-_110./-6৩1805, যাঁতে মানুষের প্রতি মানুষকে অত্যন্ত 
সদয় করে। প্রজাভূম্যধিকারী-বিষয়ক বিধিব্যবস্থা' সবই ভূম্যধিকারীরাই 
করে' থাকেন, সুতরাং তা'তে যে তাঁদের নিজেদের প্রতি একটু 
পক্ষপাত থাকবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি? 76০০১ বলেন 
পপ 1555 90100600805 15001010 200. 650206096 
19600002061 12500107109, ৪:00 25. 10016 20৮60 
৮০ 10:002066 0361 60105100606 00210 00 £0010ঘ৩ 
92090916516. 150055 2] বলেন “25 19815126015 516 


৮৮ বাঙলার কৃষকের কথা 


2721550 20056090155 2100. 28560018009 01605808065 
1076521160.5 ১৩ 
এই ত গেল আবাদী-জমির কথা । এখন একবার অনাবাদী-জমির 
কথা অলোচন! করে দেখা যাক। তখন লোকসংখ্যা বেশী ছিল না; 
আবাদী-জমিও সেই অনুপাতে অল্পই ছিল। এই আবাদী-জমির 
মধ্যেই ছিল কৃষকের ক্ষেত, খামার, বাসের ঘর ইত্যাদি। এই রকম 
কতকগুলি ক্ষেত-খামার-ঘর নিয়েই গ্রাম। গ্রামের চারিদিকে গোচর 
থাকত, আর গোচরের পরে থাঁকত বন। নিকটে নদী, খাঁল, বিল 
প্রভৃতি জলাশয় দেখেই অব্য এইরূপ গ্রাম স্থাপন করা হ'ত। বন 
এবং জলাশয়গুলি কারও নিজস্ব সম্পত্তি ছিল না । কিন্ত গ্রামের লোকে 
প্রাকৃতিক জলাশয়ে অবাধে মাছ ধরত, বনের ফল খেত, বন থেকে 
ঘরছুয়োর তয়ের করবার কাঠ এবং জ্বালানী কাঠ আনত, বনে গোরু 
চরাত, খনি থেকে যথাসাধ্য খনিজদ্রব্য নিত। এ সকল অধিকার তাদের 
চিরকালই ছিল। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জরিপ হয় নি, গ্রামের 
জমির মাপ হয় নি, সীমাও নির্দিষ্ট হয় নি। সুতরাং জমিদারেরা ক্রমে 
ক্রমে অনাবাদী পতিত জমি সব আত্মসাৎ করে নিলেন; বনকর, 
জলকর এবং খনিকরের স্বত্ব থেকে গ্রামবাসীকে বঞ্চিত করলেন; এমন 
কি গোচর-জমিও আবাদ করে' নিলেন। আগেই বলেছি, সে কালের 
বিধি ছিল গ্রামের চারদিকে চার শ' হাত জমি অথবা তিনবারে 
লাঠি ছু'ড়ে যতদুরে ফেল! যায় ততদুর পর্যযস্ত জমি, পশুচারণের জন্য 
রাখতে হবে। নগরের চারদিকে এর তিনগুণ। মন্ুর বিধি-- 
ধন্ুঃশতং পরীহারো গ্রামন্ত স্তাঁৎ সমস্ততঃ। 
শম্যাপাতান্ত্রয়ো বাপি ত্রিগুণে! নগরন্ত তু॥ -_মন্ ৮২৩৭ 
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মুসলমানদের ব্যবস্থা, কাজী ফক্র্উদ্দীনের বচন অনুসারে, এই 
যে, গ্রামের আবাদী-জমির শেষ সীমায় দাড়িয়ে গ্রামের চৌকীদার 
চীৎকার করবে, সেই শব্দ যতদূর পর্যন্ত যাবে, গ্রামের চারদিকে ততদূর 
পর্য্যন্ত গোচর থাঁকবে। এই গোচরজমি গ্রামের প্রজার সাধারণ 
সম্পর্তি। এর পরে অনাবাদী-জমি থাকলে তা৷ রাজার ১৪। 

ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের জমির সীমাসন্বন্ধে শোর (9097০) তাঁর ৮ই 
ডিসেম্বর ১৭৮৯ তারিখের £00865এ বলেন, “জমিদারের জমিদারীর সীমা 
জানা ছিল না, জমিদারীর অন্তর্গত নিষ্করজমির সীম! জানা ছিল না, 
চাকরণ-জমির সীম! জান! ছিল না, জমিদারের নিজস্ব নানকর-জমির 
সীমা জানা ছিল না, যে জমির জন্য জমিদার রাজস্ব দেন তার 
সীমাও জানা ছিল না এবং সীমা-পরিচারক কোন চিহ্নও 
ছিল না। বিস্তীর্ণ পতিতজমি যা সকল জমিদারীর মধ্যেই 
ছিল তা"র পরিমাণও জানা ছিল না, সীমাও জানা ছিল না। 
এই অপরিমিত ভূমি দানবীর কোম্পানি জমিদারকে চিরকালের 
জন্ত দান করে দিলেন। দত্ত ভূমির সীমা ও পরিমাণ দাতা 
ও গ্রহীতা কেউ জানলেন না। এ দান কিন্তু কোন দেশের কোন 
বিধির অনুমত নয়। দানের সাধারণ বিধি এই যে দাতব্য-সম্পত্তিতে 
দাতার যে স্বত্ব ও অধিকার আছে, দাতা তাই দান করতে পারেন ? 
অন্ঠের ত্বত্ব বা অধিকার দান করবার ক্ষমতা দাতার নেই। কিন্তু 
গোচর-জমি এবং অনাবাদী-জমি যা গ্রামের সাধারণ সম্পত্তি এবং 
প্রজা যাতে গোচারণন্বত্বাধিকারের কাজ করে আসছে, সেই চিরাগত 
স্বত্বাধিকারকে অবজ্ঞ করে লর্ড কর্ণওয়ালিস হ্চ্ছন্দে তা জমিদারকে 
দান করে' দিলেন! 


(১৪) 79622] [২6০0105, ৮০1], 087. 


৯০ বাঙলার কৃষকের কথা 


এর ফল যে কত বড় অনিষ্টজনক হয়েছে তা একবার প্রণিধান, 
করে দেখা উচিত। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ, এবং এখানকার কৃষি- 
কাধ্য প্রধানতঃ গোরুর সাহায্যে হয়ে থাকে । এই কৃষিসহায় গোরুকে 
তা'র স্বাভাবিক খাগ্ধ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে; গোরুগুলি এখন' 
চন্মাৃত গো-কস্কাল মাত্র, তাদের ছারা আর ভূমিকর্ষণ চলে না? 
আবার, বন-আইন (7807656 ০৮) অনুসারে বন থেকে জালানী 
কাঠ নেওয়৷ নিষিদ্ধ হওয়ায় গোময় ইন্ধনরূপে ব্যবহার করা হচ্ছে। 
তা'তে চাষের জমির সারের অভাব হচ্ছে, জমি ক্রমেই অনুর্ববর হঃয়ে' 
যাচ্ছে। এই ত গেল কৃষির প্রত্যক্ষ ক্ষতি এবং কৃষিজীবন মানুষের 
পরোক্ষ ক্ষতি। তারপর সকলেরই প্রত্যক্ষ ক্ষতি দুধের অভাবে 1 
গাইগুলি অর্ধাশনে থেকে আর দুধ দিতে চাচ্ছে না। শিশুরা টাটকা 
গাই-ছধের অভাবে বিদেশ থেকে আমদানী করা! জমাট-ছুধ অথবা! 
অন্তপ্রকার কৃত্রিমখাগ্য খেয়ে যকৎপীড়াগ্রস্ত হয়ে অতি অকালে শিশু- 
লীল! স্বরণ করছে। দই, মাখন, ঘি অতি হুশ্রাপ্য এবং দুর্মৃল্য হয়েছে । 
বিশুদ্ধ ছুধ-ঘিএর অভাবে অস্বাস্থ্যকর ভেজাল ছুধঘি খেয়ে লোকের 
্বাস্থ্হানি হচ্ছে। এই সকল দেখেশুনে গো-জাতির উন্নতি করা 
এখন অনেকেরই আবশ্তক: মনে হয়েছে, এবং তা'র জন্য অনেকে 
অনেক স্থানে গো-রক্ষিণী সভা স্থাপন করছেন। কিন্তু কৃষির উন্নতির 
জন্ত বা ছুধ-ঘি সুলভ করার জন্ত, গোজাতির উৎকর্ষ সাধন এদের মুখ্য 
উদ্দেন্ত নয়; এদের মুখ্য উদ্দেস্ত খাগ্ের জগ্ত অহিন্দুরা যে গোহত্যা' 
করে, তারই নিবারণ করা । গোচর-ভূমির অভাবে, স্বাভাবিক খাছ 
অভাবে যে গো-বংশ ক্রমেই হীন থেকে হীনতর হচ্ছে এবং শেষে 
লোপ পেয়ে যাচ্ছে, তা*র প্রতি এখনও এদের দৃষ্টি পড়ে নি। গবর্ণমেন্ট 
গো-বংশের উন্নতির জন্য কোন কোন স্থানে গো-বর্ধনশালা (০০৮৮৩- 
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10:560108 ছি: ) স্থাপন করেছেন। কিন্তু গো-বংশের হীনতার মূল, 
কারণের দিকে এঁদেরও দৃষ্টি পড়ে নি। এখন গোচর-ভূমির পুনরুদ্ধার 
ঘদি করতে পারা যাঁয়, তা হ'লেই প্রকৃত গো-রক্ষা হ'তে পারে। প্রত্যেক 
গ্রামের গোরুর সংখ্য। অনুসারে গোচর রাখতে হবে। ধর্মবুদ্ধিতে 
লোকহিতের জন্ত যদি জমিদারের! ত৷ করেন, তা হ'লে খুবই ভাল হয়, 
না হ'লে, বিধি-ব্যবস্থ। করে? তাদেকে বাধ্য করতে হবে৷ গবর্ণমেন্টকেও, 
বলা যেতে পারে যে, কোম্পানি-গবর্ণমে্ট যে মহাভ্রম করেছেন রাঁজ- 
গবর্ণমেণ্টের তা সংশোধন কর! উচিত। 

প্রাকৃতিক জলাশয় সম্বন্ধেও এ কথা। এই সকল জলাশয়ে মাছ 
ধরবার অধিকার প্রজার চিরকাল ছিল। এখন জমিদার তা উচ্চ 
নূল্যে বিক্রী করে, জমিদারীর আয় বৃদ্ধি করছেন। এ বিষয়ে গবর্ণ- 
মেন্টও জমিদারকে একটু বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন। নদীয়া 
জেলার একট বিলে প্রজারা৷ একবার মাছ ধরে। জমিদার তা*র' 
জন্ত তাদের বিরুদ্ধে মাছ-চুরির মোকদ্ধমা করেন। বিচারের সময় 
প্রজারা বলে যে মাছগুলো সে বিলে আপনা-আপনি অন্ত জলাশয় 
থেকে আসে এবং আপনা-আপনি সেখান থেকে চলে যায়) অর্থাৎ 
মাছগুলো স্বাভাবিক ্বচ্ছন্দাচারী-75/66 £০৮৫৫-_-কারও অধিকার- 
ভুক্ত নয়; সে মাছ ধরলে চুরির অপরাধ হয় না। বিচারক দেকথা 
শুনলেন না, তাদেকে চোর সাব্যস্ত করে" বেত্রদণ্ড দিলেন। প্রজারা 
বেত খেয়েও আগীল করলে । আপীলে জজেরা প্রজার কথাই সমর্থন 
করলেন, বললেন ওটা চুরি নয়। এ নিয়ে একটা আন্দোলন হ'ল 
গবর্ণমেন্ট জমিদারের পক্ষ নিলেন; ফল হ'ল মাছ-ধরা আইন-_[718%০ 
191063692০৮ .এই রকম করে, প্রজা তা+র একটা চিরন্তন স্বত্বাধিকার 
থেকে বধ্মত হ'ল, আর জমিদার একটা নতুন স্বত্বাধিকার পেলেন। 


অবস্তষ্ন অল্যযাস্ত 


সসপীপিপ 


ঝুষকের বর্তমান অবস্থা-জমিদারের আবওয়াব--ভারত- 
গবর্ণমেন্টের জমিসন্থন্বীয় নীতি । 


এখন একবার কষকের বর্তমান অবস্থা আলোচনা করা যাক। 
“আবওয়াব এখনও আদার হচ্ছে । জমিদার ওট! তার স্তায়তঃ প্রাপ্য 
মনে করেন। প্রজা তা, অবশ্য দেয় মনে না করলেও, জমিদারের প্রবলতা 
ও তা*্র নিজের ছূর্ধলতা তাকে “আবওয়া দিতে বাধ্য করে। 
এর যুক্তিটা বোধ হয় এই যে প্রজার পিতাপিতামহ জমিদারের 
পিতা-পিতামহকে এটা দিয়ে আসছে ; কাঁজেই এটা এখন জমিদারের স্তস্ত 
'অধিকার--€৪০৫ 1151৮ -জমিদারের অবস্থা অনুসারে, তাঁর কেবল 
অভাবের জন্ত নয়, বিলাসিতার জন্তও, য! আবগ্ঠক তা প্রজাঁকেই দিতে 
হয়। গবর্ণমেন্ট এ সকল ভাল করেই জানেন। তাঁদেরই রিপোর্টে 
প্রকাশ যে, জমিদারের আমলার বেতন, তার হাতী কেনবার ব্যয়, 
তার সেরেস্তার কাঁগজ-কাঁলী-কলম কেনবার ব্যয়, তার খাঁজনা রসিদের 
ফরম ছাপবার ব্যয়, তাঁর উকীলের ব্যয়, এ সকলও প্রজার কাছ থেকে 
আদায় হয়। তা ছাড়া, গোয়ালা ছুধ দেয়, কলু তেল দেয়, তাতী 
কাপড় দেয়, ময়রা মিষ্টান্ন দেয়। পর্বোপলক্ষে, পুজাত্রতাদি উপলক্ষে, 
সন্তানের জন্ম উপলক্ষে, পুত্রকন্ভার বিবাহ উপলক্ষেও জমিদারের সাহা্যার্থে 
প্রজাকে কিছু দিতে হয়। জমি-সংক্রাস্ত কোন পরিবর্তন করতে হ'লে, 
ট্রা বদলাতে হ'লে, জমি হস্তান্তর করতে হ'লে জমিদারকে কিছু 


অফ্টম অধ্যায় নত 


দিতে হয়। প্রজার মধ্যে সামান্য সামান্য বিবাদ উপস্থিত হ'লে তা'র 
বিচারের জন্য, মাজিষ্ট্ষ্ট বা পুলিস গ্রামে এলে, পারিবারিক কোন 
কলঙ্কের বিষয় ঘটলে, কিছু দিতে হয়। জমিদারী কাছারীর নিকট, 
পাউও্ড রাখা হয়, তাতে গোরু-বাছুর আবদ্ধ করে” জরিমান! আদায় 
করা হয়। এই সকল 'আবওয়াবে'র প্রথা সমস্ত জমিদারী-কার্যের মধ্যে 
ওতঃপ্রোত ভাবে মিশ্রিত। সকল জমিদাঁরেরই নায়েব আছেন, নায়েবের, 
অধীন গোমস্ত| ও পেয়াদা আছে । নায়েব “হিসাব-আনা” বলে কিছু নিয়ে 
থাকেন। নায়েব, গোমস্ত আবওয়াবের অংশ পেয়ে থাকেন। ত| 
ছাঁড়। তাদের নিজের ছোট ছোট “আবওয়াব আছে। নায়েব সময়ে 
সময়ে মহাঁল দেখতে যান, প্রজাকে সেলামী বা নজর দিতে হয়। 
পেয়াদা কোন কারণে প্রজাকে ডাকতে গেলে তার “রোজ” দিতে ইয় ১ । 

১৮৭২-৭৩ খুষ্টাব্দ যদি কাঁরো! মতে প্রাচীন ইতিহাসের অন্তর্গত হরে 
থাকে, তার অবগতির জন্ত বলতে পাঁরা যায় ১৯১৯ খুষ্টাব্দেও এই 
'আবওয়াব আদায়ের প্রথা উঠে যায় নি। এ বৎসরের রাজন্ব-বি ভাগের 
কাধ্য-বিবরণীর উপর গবর্ণমেপ্টের মন্তব্যে গবর্ণমেন্ট বলেন “আবওয়াব” 
আদায় ও খাজনার জন্ত রসিদ না-দেওয়া এখনও প্রচলিত আছে - *])৩ 
1 91 28295 0: 1115591 06599 200 106 941016 00 
050৮ 060৮ 25061065 26 960] 01659120 ২ 

কিছু দিন হ'ল এই বিষয় নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে একটা 
মৌকদ্দমাও হ'য়ে গিয়েছে। বাদী স্বয়ং গবর্ণমেট, প্রতিবাদী ত্রিপুরা" 
রাজ। প্রতিবাদী কতকগুলি 'আবওয়াব আদায় করেন। গবর্ণমেন্ট 





(১) 351891 2000101505600 9০৮ 1872-73) 9237. 


(২) চ২০৪০1৮৮০০,০£ 100৫ 00500100006 860281 ০০. 
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এই “আবওয়াক-আয়ের উপর আয়কর বসাতে চান। প্রতিবাদী 
বলেন এটা কৃষিবিষয়ক আয়, এর উপর আয়কর বসতে পারে না। 
এরই মীমাংসার জন্ত বিষঃটা হাইকোর্টে যায়, বিচারপতির! মীমাংসা 
করে, দেন যে, এই আয় অবৈধ, ক্ৃষিবিষয়ক নয়; সুতরাং এর 
উপর আয়কর বসতে পারে। তা হ'লে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে, 
“আবওয়াক-আদায় প্রথাটি এখনও বেশ প্রচলিত আছে, এবং গবর্ণ- 
মেন্টের সে বিষয়ের জ্ঞানও আছে। তা"র প্রতীকারের শক্তিও যে 
আছে তা বলাই বাহুল্য । প্রজার ছূর্ভাগ্য যে, সে জ্ঞান ও শক্তি 
গব্ণমেন্ট প্রজার হিতের জগ্ প্রয়োগ করছেন না। প্রজার দুরবস্থা 
যেমন ছিল তেমনি আছে । | 

দেশের কৃষি-কন্মের বর্তমান হীন অবস্থা বিবেচনা করলে, পক্গপাত 
শূন্য বিচারক স্পষ্টই দেখবেন যে, প্রচলিত খাজনার হার, উৎপন্ন 
শস্তের মূল্যের তুলনায়, অত্যন্ত অধিক। এবং তা'র আদায়ের প্রণালী 
অত্যন্ত প্রজা-রক্ত-শোষক। ১৮৮০ খুষ্টাবে ছূর্ভিক্ষকমিশন অনুসন্ধান 
করে” দেখেছিলেন যে, কোন কোন তালুকের খাজন| উৎপন্ন শস্তের 
মূলোর শতকরা ৩১ অংশ। এই করভার-প্রপীড়িত কৃষকের অবস্থা 
ও তা*র হেতু যেজমিদার তা কারো অবিদিত নেই। 3 ৩7 
01061 112.1006 বলেন “1:06 29010005875 01 10567 13611591, 
106 120060. 10101011612 98020115760 10 15010. 001- 
21119, 10856 009 029৮ 29002000298 155910105, 
2100. 21010690 £0 17950 06006110]5 06961560 1৮. ৩ । 


গবর্ণমেন্টও এ কথ! ভাল করেই জানেন কারণ, গবর্ণমেন্টই বলেছেন 
42881658105 06 00100101010 0 08161580019 20 86069] 
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8100 206 005. 509,009 ০0৫ 006 12,0000615 30565650 
888 25 01255 20006 1996 0612015 05700110510 002100- 
20671 ৮061: 15 501]] 1595 £1:00110 101 176 00115170010 
09৮ 06200991010 05051690909 06100510606 $6006- 
20060 1729 10661] 0010€7৮50. 17100 026 ০01? 50910010002] 
40010001৮00 00910010165, [৮ 991050196]5 106০2296 
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1000 30089116050 40৮ 01 1859 220. 00127175:560 
ঠা] 00০ 0601 1885 €0 01209 10100 10 0106 190510100 
€9££769660 96০৫065 00000100600 60105/5.৮ ৪1 শ্রী 
পুন্তিকাতেই 'আবওয়াব' সম্বন্ধে গবর্ণমেন্ট বলেছেন 175 $912190 
35 906 0 10100 006 01600901006 1506 718170 
20000102261 0০০৮০ 00610 ০000610 200 11 ৮30 
07617 53617610105 10018106 10201109010 056 10 91010100617 
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1115516101966 টি 02 6390000 এর থেকে বেশ বোঝা 
যায় যে, গবর্ণমেন্ট জমিদারের অবৈধ কর আদায়ের বিরোধী এবং 
তা'র নিবারণকল্পে চেষ্টাও করে” থাকেন, কিন্তু রায়ত-বন্ধুর' এ বিষয়ে 
গবর্ণমেন্টকে যথোচিত সাহায্য করেন না। কথাটা অনেক পরিমাণে 
ঠিক। দেশে যখন প্রথম প্রথম ব্যবস্থাপক সভা হ'ল, তখন তাতে 





(৪) 14200 06606 10150501৮০০ 11001910 00০00- 
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৯৬ বাঙলার কৃষকের কথা 


প্রজা-প্রতিনিধির ত কথাই নেই, প্রজাহিতৈষীরও অত্যন্ত অভীব 
ছিল। অপর পক্ষে, প্রবল জমিদারের প্রতিনিধির অসদ্ভাব ছিল না । 
তা'র উপর জমিদীর সভা, জমিদারের সংবাদপত্র প্রভৃতি ত আছেই। 

এঁদের বিরদ্ধাচরণের জন্তই বিধি-্যবস্থার দ্বারা, যতটা উচিত ছিল, গ্রজার 
ততটা হিত হয় নি। গরব্ণমে্ট দেইজন্ত আক্ষেপ করে” বলেন যে, 
প্রজার অবস্থার উন্নতি করবার চেষ্টায় প্রজাবন্ধুদের সহযোগিতা 
পাবার সৌভাগ্য গবর্ণমেন্টের ঘটে নি-_”]16 0061000610৮ ০01 
[0016 চ৮2]] 6]100006 0000 009000016109 90০0 টিটো 
0002510108 2 00-01061:201010 20 00017 9.00000500 য় 
10:06. 00 €0 92065590৮0০ 0095161010. 0 016 66080 
1010) 0065 15500 1016765:60, 85 2116, 10600 5০ 
10105020623 60 16061%৮  কিন্তু এর জন্যও গবর্ণমেন্টই 


প্রধানতঃ দাঁয়ী। কারণ, তখনকার গবর্ণমেন্টের ব্যবস্থাপক-সভার 
সত্য-নির্বাচন-ব্যবস্থায় প্রজা-প্রতিনিধির সেখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল 
-প্রজার প্রতিনিধি পাঠাবার অধিকার ছিল না । এখন প্রজা! কতকটা 
সে অধিকার পেয়েছে। এখন সংস্কৃত, পুনর্গঠিত ব্যবস্থপক-সভায় 
ধার নব-জীবনের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে প্রবুদ্ধ ভারতের প্রতিনিধিত্ব 
করতে যাচ্ছেন, তারা গবর্ণমেন্টের এই আক্ষেপ দূর করবেন আমর! 
আশা করি। 

কিন্তু ব্যবস্থাপক সভার গঠন-প্রণালীর দোষে তখনকার সদস্তেরা 
যদি গবর্ণমেন্টকে তাঁদের আশানুরূপ সাহাধ্য নাই করে? থাকেন, 
গব্্ণমেন্ট স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে প্রজার শোচনীয় ছুংখ-দারিদ্যের কারণ অনুসন্ধান 
করতে পারতেন।' জমিদারের অত্যাচার সম্বন্ধে তাদের যথেষ্ট জ্ঞান 
ছিল; আবশ্তক বোধ করলে নানা উপায়ে আরও অনেক জ্ঞানলাভ 
করতে পারতেন এবং প্রতিবিধানও অনেক করতে পারতেন। কিন্তু- 
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প্রজার ছুঙাগ্যবশত: সে সবের কিছুই হয় নি। এমন কি প্রজা যখন 
এ বিষয়ে তা'র প্রার্থনা জানিয়েছিল, তখনও তা*র কথায় কর্ণপাত 
করা হয় নি। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ভারত-দচিবের কাছে একটা দরখাস্ত করা! 
হয়েছিল। তাঁ”তে দেখান হয়েছিল যে, বোষ্াই ও মান্দ্রীজ প্রদেশে 
চাষের খরচখরচা বাদে উৎপন্ন শশ্তের মূল্যের যাঁ বীচে, কৃষককে 
কোন স্থলে তা'র অর্দেকেরও বেশী খাজন1 দিতে হয়। সেইজন্য সে- 
দরখাস্তে প্রার্থনা কর! হয়েছিল যে, খাজনাটা যেন উৎপন্ন শস্তের মূল্যের 
অর্ধেকের বেশী না হয়। প্রার্থনা মঞ্ুর হয় নি। 

স-আবওয়াব খাজনার এই গুরুতার অনেক কৃষকের পক্ষে অসহনীয় 
হয়ে পড়েছে । বাকী খাজনার মোকদ্দমার সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে 
এবং তার ডিজ্রীর দাঁয়ে অনেক কৃষকের জোত-জমা বিক্রী হয়ে যাচ্ছে 
স্থতরাং তার! দিন-মস্তুরি করতে বাধ্য হচ্ছে। ১৯১১ খুষ্টাব্দের সেন্দাস 
রিপোর্টে দেখা যায় এইরূপ দিন মঞজুরের সংখ্যা 

১৮৯১ খুষ্টান্দে. ১, ৮৬, ৭৩, ২০৬ ছিল 

১৯০১৯ » ৩,৩৫১ ২২, ৬৮১ ৮» 

১৯১১ % ৪, ১২, ৪৬১ ৩৩৫ ৮ 
খাজনা'আইনের প্রত্যক্ষ ফল এমন আর কোথাও দেখা যায় না। 
গবর্ণমেট ত আবপ্তক, অনাবশ্তক অসংখ্য বিষয়ে কমিশন নিযুক্ত করছেন, 
কিন্তু দরিদ্র প্রজার শোচনীয় ছুরবস্থার কারণ ও প্রতিকার নির্ণয় করতে 
একট! কমিশন নিযুক্ত করেন না কেন? বিষয়টা যে অনুসন্ধান যোগ্য, 
জ বোধ হয় কাউকে বুঝিয়ে দিতে হবে না। গবর্ণমেন্টের কাছে 
অনেকবার প্রার্থনা কর! হয়েছে যে, হতভাগ্য কৃষকের অবস্থাটা একবার 
তদন্ত করে দেখুন, কিন্তু সে প্রার্থনা গব্রমেন্ট কখনও মধুর করেন 
নি। ছুখে ও নৈরান্তে ওয়াচ (10 ৪+ 1৪০০৫) বলেছিলেন, “1 
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সম্প্রতি এ বিষয়ে আবার গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। গত 
৪ঠা ফেব্রুয়ারি (১৯২৪) শ্রীযুক্ত ফিরোজ শেঠনা কৌন্সিল-অভ টে প্রস্তাব 
করেন যে, ভারতীয় প্রজাসাধারশের, বিশেষতঃ কৃবিজীবিদের, আর্থিক 
অবস্থা সম্বন্ধে অনুপন্ধান্র করবার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত করা হ'ক। 
তাদের বার্ধিক আয় কত এবং কি উপায়ে তাদের হীন অবস্থার 
উন্নতি কর! যেতে পারে, কমিট. তা নিদ্ধারণ করবেন। শেঠনাজী 
বলেন, যে প্রজার অবস্থাসন্বন্ধীয় সবিশেষ বৃত্তান্ত সংগ্রহ করতে এবং 
জনসাধারণের অবগতির জন্য তা প্রকাশ করতে গবর্ণমেন্ট চিরকালই 
বিমুখ । আর, এই কর্তব্যবিমুখতার জন্য গবর্ণমেপ্টকে অপ্রিয় অভিযোগ 
শুনতে হয়। এই সকল অভিযোগের মধ্যে প্রধান এই যে, ইংরেজ 
শাসনের অধীন হয়ে ভারতীয় প্রজার দারিদ্য ক্রমেই -বুদ্ধিপ্রাপ্ড হচ্ছে। 
অভিযোগটা অবশ্তু গুরুতর) কিন্তু গবর্ণমেন্টেরে মৌনীভাব আরও 
গুরুতর। গবর্ণমেন্ট ইচ্ছা করলেই অনুসন্ধান দ্বারা এর প্রকৃত বিবরণ 
সংগ্রহ করতে পারেন এবং তা প্রকাশ করে' লোকের সংশয় দূর করতে 
পারেন। শেঠনাজীর উক্তি থেকে জানা যায় যে গবর্ণমেন্ট সময়ে সময়ে 
এ বিষয়ে গোপনীয় অনুসন্ধান করেছেন, কিন্তু মে অনুসন্ধানের ফল 
লাধারণ্যে প্রকাশ করতে সাহস করেন নি। ১৮৮২ খুষ্টাবে নর্ড ক্রোমার 
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একবার একটা অন্ধসন্ধীন করেন; ১৮৮৭ থুষ্টাব্দে লর্ড ডফারিণও একটা! 
অনুসন্ধান করেন। ১৮৯১ খুষ্টাব্দে তৃতীয় বার একটা অনুসন্ধান হয় । তার 
পর ১৮৯৮ খুষ্টাব্দের ছূর্ভিক্ষ কমিশনের অন্ুসন্ধীন। এই কমিশনের কাছে 
কোন কোন প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট গ্রাম্য জনসমূহের অবস্থা সম্বন্ধে অনেক 
প্রয়োজনীয় বিবরণ বিজ্ঞাপিত করেন। কিন্তু গবর্ণমেন্ট এ সমস্তই অতি 
গোপনীয় বিবেচনা করে জনসাধারণের কাছে অপ্রকাশ রেখেছেন। জন 
ব্রাইট, লর্ড লরেন্স, সার উইলিয়ম হান্টার এবং সাঁর চার্লস ইলিয়ট ভারত- 
বাসীর দারিদ্র্য-সন্বন্ধে যে সকল কথা বলেছেন, শেঠনাজী তা+ও গবর্ণমেন্টকে 
স্মরণ করিয়ে দেন। কিন্তু গবর্ণমেন্ট যেন সব কথা জেনে-শুনেও প্রকাশ্য 
অনুসন্ধান করতে রাজী নন্। কর্তৃপক্ষীয়দের মধ্যে কেউ কেউ দরিদ্র 
জনসাধারণের আয়ের কথার উল্লেখ কখনো! কখনো করেছেন, কিন্তু কেমন 
করে, সে তথ্য সংগ্রহ হ'ল সে কথ! কেউ বলেন নি। যা বলেছেন তা'তেও 
প্রজার অবস্থার শোচনীয়তাই প্রকাশিত হয়েছে। এই যে £95009:550 
0890165 0£ 0010276০৩কে সম্বোধন করে বোম্বাই গবর্ণর সার জর্জ 
লয়েড বলেছিলেন-_ভারতীয় প্রজাসাধারণের অবস্থা, যত মন্দ বলে লোকে 
বর্ণনা করে, তত মন? নয়, বরং ক্রমে তার উন্নতিই হচ্ছে--তা"তেও তাঁকে 
স্বীকার করতে হয়েছিল যে, ভারতবাঁসীর বার্ধিক আর গড়ে ৪৯ টাকা 
মাত্র। এই অঙ্ক তিনি কোথা থেকে কেমন করে” পেলেন, তা৷ বলেন নি 
বা বল্তে পারেন নি। এই অঙ্ক ঠিক করা, গবর্ণমেন্ট বলেন, অসম্ভব 


না হলেও অত্যন্ত কঠিন। মিঃ রাশক্রক্‌ উইলিয়ম্ম্‌ (7:59001০01 
ভ11119509) তীর 10939. $ 1922-23 নামক পুস্তকে বলেন_-“0120- 
০৮ ৪0. 6121907:266 9:00. 00615 ওএ:দ5, 5800 93 ০৪৫0 আও 
41850011706 08801960. 00 90106 6107৩ 0 ০9236, ৮05 
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739,511 191901:665  [3081006 17601061) এই উপলক্ষে বলেন, বিষয়টা 
যেমন অতি প্রয়োজনীয় তেমনি অতি কঠিন। ভারতবর্ষ ধনী কি দরিদ্র? 
এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অতি কঠিন। এর আদল উত্তর এই যে, 
টাকার মাত্রায় এর উত্তর হয় না। তাঁর নিজের কথায়, পুত ৪ 
01500591062 ছ€ঘ 10061696106 200. 9102] 5010050৮ 15 
[17019 110 010 0001 20020 19 2, 01000816 016961010 00 
85109৮615৮2 1076 0:05 29501900250] 1000100619৫ 
10620 ০01 86 00192190100” 9০67000*-+-.৮*, ০ 130 2. [919112 
905501010 17101) 00010 196 21096100105 01210 79201)1৩. 
₹৯০৭০০০ গা) 1591 20950105096 076 09650101719 1701 
20555158016 হত 6200250£1001065, 200. ৮015 15 ৬10৮ 
17910592110 010505] ০? £৮- ৬ । বার্ষিক আয় স্থির কর!ট 
এত কঠিন হ'লেও সার জর্জ লন্বেড বলেছেন যে, ভারতবাসীর বার্ষিক 
আয় গড়ে ৪৯-২ টাকা । 

সার নরমিংহ শব্ধ! গবণমেন্টের পক্ষ থেকে বলেন, ভারতবাসীর দারিদ্য 
ত বাড়ছেই না, বরং তার অবস্থার উন্নতিই হচ্ছে! এই রকম বাঁদ- 
প্রতিবাদের পর স্থির হ'ল যে, ভারতবাসীর, বিশেষতঃ কৃষককুলের, অবস্থা 
অনুসন্ধান করবার জন্ত এখন কোন কমিটি নিযুক্ত কর! হবে না; তৰে 
প্রাদেশিক গবর্ণমে্টকে জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে, তার! এই রকম কমিটা 
নিযুক্ত করা বাঞ্ছনীয় মনে করেন কি না, এবং যদি কমিটি নিযুক্ত হয়, তা 
হলে তাঁরা সেই কমিটির সহিত সহযোগিতা করবেন কি না। কিন্তু এই- 
খানেই এ বিষয়টার সমাপ্তি হ'ল না। নরসিংহ শর্মা কৌম্সিলের সেই 
অধিবেশনেই ঘোষণ! করলেন যে, প্রজাসাধারণের কর দেবার সামর্থ 
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কিরূপ এবং করট! যথোচিত আদায় হচ্ছে কি না, তা”র অনুসন্ধানের জন্ত 
একটি কমিটি নিষুক্ত করা হবে। অর্থাৎ প্রজার প্রতিনিধি বল্পেন_প্রজার 
অবস্থা অতি শোচনীয়, তা”র একটা তদস্ত করুন এবং যাতে তার ভাল হয় 
সেই ব্যবস্থা করুন। গব্ণমেন্টের প্রতিনিধি বল্লেন-_ প্রজার অবস্থা বেশ 
ভালই আছে, সে সম্বন্ধে কোন তদন্তের আবশ্তক নেই। তদস্তের আবশ্বুক 
আছে, প্রজার ট্যাক্স দেবার সামর্থ্য কতদূর এবং সেই সামথ্য অনুসারে 
সকলে ট্যাক্স দিচ্ছে কি না, সেইটা জানবার জন্ত। অতএব শেষোক্ত 
উদ্দেস্তে একটি কমিটি নিষুক্ত কর! হবে। 

ভারত গব্্ণমেন্ট ত কৃষকের উন্নুতিকল্পে এই পর্যন্ত করেছেন। বুটিশ 
গবর্ণমেন্টও তার ওপর এবার একটু দৃষ্টিপাত করেছেন। মিঃ গ্রাপ্ডি 
(02085) নামক একজন শ্রমজীবি-সদস্ত পার্লামেন্টে এই বিষয় 
আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, ভারতবর্ষে শ্রমজীবীর অবস্থা বড় 
শোচনীয় । মিঃ মিল্ন্‌ (12012. 23126) নামক আর একজন 
সদন্ত বলেন যে, ভারতবর্ষে কৃষকের অবস্থার উন্নতির প্রধান অন্তরায় 
সেখানকার জমি-সব্ব্ধীয় বিধি-ব্যবস্থা। অগ্ডার সেক্রেটারী মিঃ রিচার্ডস্‌ 
( 810791:05 ) বলেন, ভারতবর্ষে লোকপ্রতি সম্পত্তির পরিমাণ গড়ে ১৮৯২ 
টাকা, আর বাৎসরিক আয়ের পরিমাঁণ গড়ে ৬০২ টাকা। ভারতবাসীর 
এই সম্পত্তি ও আয় বুটিশ সাত ্রজ্যের অন্য দেশবাসীর সম্পত্তি ও আয়ের 
সহিত তুলন! করে' দেখলে দেখতে পাওয়া যায়, কানাডার লোকের সম্পত্তির 
পরিমাণ ৪৪০০সটাঁকা, আর বাৎসরিক আয়ের পরিমাণ ৫৫০- টাঁকা। 
খাস ইংলগ্ডের লোকের সম্পত্তির পরিমীণ ৬*০*-২ টাকা এবং বাঁথসরিক 
আয়ের পরিমাণ ৭২০২২ টাঁকা1। এই কথা শুনে প্রথমেই মনে হয় অগ্ডার 
সেক্রেটারী এ অন্কগুলি পেলেন কোথায়? যেখান থেকে পাবার কথা-_ 
ভারত গব্র্ণমেন্ট-_সেখানকার রাজস্থমন্ত্রী সার বেদিল ব্লাকেট (3: 
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89511 81০,01৫60, সার নরশিংহ শব্ধ, মিঃ রাঁশক্রকৃ উইলিয়ম্স্‌ (13991- 
10:00. 01199) বলেন-_ প্রত্যেক লোকের সম্পত্তির মূল্য কত, আয় 
কত, এমন হিষেব প্রস্তুত করা অসম্ভব, অন্ততঃ অতি কঠিন। হিসেবট| 
অগ্ডার সেক্রেটারির কল্পনাপ্রস্থত, একথা বলা আরও কঠিন। তবে কি 
শেঠনাজীর প্রস্তাবিত আর্থিক অবস্থার অনুসন্ধানটা ঘাতে না! হয়, তারই 
জন্য রাজস্ব-মন্ত্রী এবং তীর সহযোৌগিরা! এই নকল কথা বলেছেন? ফলে 
ভারতীয় ক্লষককুলের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে কোন অনুসন্ধান হ'ল না। 

কিন্তু প্রজা নিয়েই গবর্ণমেন্ট। যে বন্দোবস্তে প্রজা নিঃন্ঘ হয়ে 
যাচ্ছে, রাজস্ব দেবার শক্তিহীন হয়ে পড়ছে, গবর্ণমেণ্টের নিজের স্বার্থের 
জন্ত তা'র অনুসন্ধান করতেই হবে। আর অনুসন্ধান করলেই স্পষ্ট 
দেখ! যাবে যে, এখন জমির খাজনা বলে” কৃষক যা দেয় ভা”র মধ্যে 
'আবওয়াবগুলি সমন্তই আছে ১ কিন্তু এমনভাবে লীন হয়ে আছে যে, 
স্বত্ত্রভাবে আর তাদের চেন! যাঁয় না। সে সিরাজ নেই, সে মনস্থর- 
গদী নেই, সে হীরাঝিল নেই, কিন্তু 'নজরআনা। মনস্থুরগঞ্জ আছে; 
সে নবাব নেই, নবাবের সে হাতীশালা নেই, কিন্তু মাথট ফিলখানা” 
আছে) দে সাবেক খাসনবিস নেই, তাদের পার্বণীও নেই, কিন্ত 
নজর আনা খাসনবিসী” আছে; বাঙলার খোকারা৷ তথ! খোকাদের 
পিতা-পিতামহেরা ঘুমিয়ে পড়লেও বর্গী আর দেশে আষে না, কিন্ত 
“চৌথ যারাঠা” এখনও আদায় হচ্ছে । অন্য অন্য সকল “আবওয়াৰই 
আদায় হচ্ছে; তবে কাউকেই আর চিনতে পার! যায় না। এখন 
তারা নামোপাধি ত্যাগ করে” আপন আপন পৃথক সত্বা “আফল' 
খাজনার মহাসত্বায় বিলীন করে দিয়েছে। 

কিন্তু গবর্ণমেন্ট দ্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে যা করেন নি, এখন প্রজীর নির্বাচিত 
গ্রাতিনিধিদ্েকে তা করতে হকে। প্রজার হুঃখ দূর করতে গবর্ণমেপ্টের, 
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নিশ্চে্টত! দূর করে" গবর্ণমেন্টকে তাতে প্রবৃত্ত করাতে হবে। গবর্ণ- 
মেন্টও বলেছেন প্রতিনিধিদের সে প্রেরণা তার! সাঁদরে গ্রহণ করবেন। 
কিন্তু একটা বিষয়ে আমাদের সাবধান হতে হবে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে 
অস্থায়ী কঘ্বতে, 56৮৮6০ 2০৮কে 1960০ করতে গবর্ণমেট আপত্তি 
না করতে পারেন। কিন্তু তা"র স্থানে তারা যা চান তা আরও 
ভয়ানক । তাঁরা চাঁন তাদের এমন ক্ষমতা থাকবে, ষ' দ্বারা আবশ্ঠক 
হলে সময়ে সময়ে তাঁরা খাজন! বুদ্ধি করতে পারবেন। বলা বাল্য 
আমরা সেটা একবারেই চাই না। আমরা চাই বর্তমান খাজনার 
মধ্যে যে দকল 'আবওয়াব” আছে, সেগুলিকে বাদ দিয়ে, খাটি খাজনা 
যা থাকবে, প্রজীকে কেবল তাই দিতে হবে--এই রকম পাকা বন্দৌবস্ত 
হক, আর সেই পাক বন্দোবস্তটা সাক্ষাতভাবে প্রজার সঙ্গে হ'ক। 
লর্ড কর্ণওয়ালিসের পাকা বন্দোবস্তটা যখন একটা মহাভ্রম বলে" প্রমাণিত 
হ'ল, তখন মান্দ্রাজে গবর্ণমেন্ট এই প্রথ! প্রবর্তন করেছিলেন। তাতে 
গবর্ণমেন্ট ও প্রজার মধ্যবর্তী আর কেউ ছিল না। প্রজাকেই জমির 
স্বত্বাধিকারী স্বীকার করে, গবর্ণমেন্ট সাক্ষাতভাবে তার কাছ থেকেই 


রাজস্ব আদায় করতেন। তা'তে প্রজার অবস্থাও সেখানে বেশ ভাল 
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থাকেন, তাহ'লে বলা বাহুল্য, এই প্রথ। দেশের সর্কত্র প্রচলিত 
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ভবিষ্যৎ কৃষক-_জমি রাগ্রীয় সম্পত্তি, ব)ক্তি-বিশেষের সম্পত্তি 
নয়__প্রজ! সাধারণের মধ্যে জমি বিভাগ--সভ্যতার আদিতে 
সকল দেশের জমিসম্বন্ধীয় ব্যবস্থা ও পল্লীপ্রথার একতা-_ 
কুষিকন্ম্নের উন্নতির জন্য জলসেচন পূর্ত, বৈজ্ঞানিক ন্ত্রাদি ও 
রাসায়নিক সার--পারস্পরিক-সাহাধ্য-সমিতি-_কৃষিব্যাঙ্ক-_- 
কার্টেল (55119 )-_ রাষ্ট্রীয় ব্যয়ে কষকের জীবনবীমা-_ 
স্বাস্থ্যের রক্ষা ও উন্নতির জন্য স্বাস্থ্যকর বাসস্থান ও তার 
জন্য আবশ্যক জমির ব্যবস্থা_-জাতীয় আনন্দ 
উতসব-_-শিক্ষা--এই সকল সংস্কারের 
জন্য আবশ্যক অর্থসংস্থান। 


পৃর্বব কয়েক পৃষ্ঠায় আমি দেখাবার চেষ্টা করেছি ষে মানব-সভ্যতার 
আদ্িতে জমি ছিল কৃষকের; কৃষক তা”র রক্ষণাবেক্গণের জন্ত রাজাকে 
কর দিত-_সে কর ইংরেজীতে যাকে £€0 বলে তা নয়_এবং 
রাজা ও কৃষকের মধ্যবর্তী আর কেউ সেই করের অংশভাগী ছিল না । 
এখন অনেকে বলেন সুদুর অতীতে কি ছিল তা'র আলোচনায় 
লাভ. নেই; আমরা বর্তমান সময়ে যে অবস্থায় বাস করছি তাই আমাদের 
আলোচ্য হওয়া উচিত, কারণ, বর্তমান অবস্থার ঘা দোষ তাঁরই প্রতীকার 
আবপ্তক। এই কথা ধারা বলেন তাঁরা ভুলে যান যে বর্তমান অতীতেরই 


১০৬ বাঙলার কৃষকের কণ। 


সম্তান, অতীতই অভিব্যক্ত হয়ে বর্তমানে পরিণত হয়েছে । অতীতের 
সঙ্গে বর্তমানের সম্বন্ধ অচ্ছেগ্ঘ; আর, সেই সম্বন্ধের আরও অভিব্যক্ত 
সন্ভতিই ভবিব্যৎ। সুতরাং বর্তমানের দোঁষকে নিরম্ত করে ভবিষ্যতের 
কর্তৃব্য অবধাঁরণ করতে হ'লে, অতীতের আলোচনা অপরিহার্য । অতীতে 
যা ছিল না, বর্তমানে তা থাকতে পারে না, ভবিষ্যতেও তা অসম্ভব 
অতীতের আলোচনায় আমরা অভিব্যক্তির ধারা দেখতে পাই। কৃষকের 
অতীত ইতিহাস আমাঁদেকে স্পষ্ট করে' দেখিয়ে দিচ্ছে যে তা*র বর্তমান 
অবস্থা তার অতীত অবস্থার অভিব্যক্তি নয়। প্রাকৃতিক অভিব্যক্তি 
ধারানভিজ্ঞ কতকগুলি অহংকার-বিমুড়াত্মা লোক কৃত্রিম উপায়ে এই 
বর্তমান অবস্থা ঘটিয়েছে । সুতরাং এ অবস্থা স্থায়ী হবে না। এর 
পরিবর্তন অব্তস্তাবী । 

এখন সভ্য জগতের সকলেই বুঝতে আরম্ভ করেছে যে জমি রাষ্ট্র 
সম্পত্তি; কোন ব্যক্তিবিশেষের নয়। এবং এই বোধ জন্মাবার সঙ্গে 
সঙ্গেই সকল দেশে জমিকে জন-সাঁধারণের সম্পত্তি করবার চেষ্টার 
আরম্ভ হয়েছে। পৃথিবীর সর্বত্র যা হচ্ছে, এদেশেও তাই হবে, এবং 
হওয়া অবশ্যস্তাবী। জমি জন-সাধারণের সম্পত্তি হলে জন-সাধারণের 
মধ্যে তাঁকে ভাগ করে” দেবার একটা নীতি স্থির করতে হবে। এর 
জন্য মানবসংঘের আদি-বাসস্থান গ্রামকেই মূল (9::) ধরে' নিতে হবে। 
গ্রামের সমস্ত জমিকে উপযোগিতা অনুসারে প্রথমে তিন ভাগে বিভক্ত 
- করতে হবে--(১) বাস, (২) গোচর, (৩) কৃষিক্ষেত্র। গোচরজমির 
আর ভাগ হবে না, গ্রামের লকলেই তা'তে গোরু চরাবে । অবশিষ্ট 
জমি গ্রামের লোক-সংখ্যা অন্গুসারে সমান অংশে ভাগ হবে। প্রতি 
দশ বৎসর অন্তর যে লোকসংখ্যা গণনা হয়, তা'তেই শ্রীমের লোক 
কত তা জানা যাঁবে। এবং সেই অনুসারে জমিরও ভাগ হবে।, 
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প্রত্যেক বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তি একটা অংশ পাবে। বাস্তজমির অংশে 
বাসের জন্ত বাঁড়ী তয়ের করবে এবং ক্ষেতে কৃষিকন্ম করবে। যারা 
কুষিকর্্ন না করে" অন্ত ব্যবসায় অবলম্বন করবে, তা+রা কেবল বাস্তর অংশ 
গাবে এবং তা'র সংলগ্ন কর্মশালার উপযোগী জমিও পাবে। নির্দিষ্ট 
অংশের অতিরিক্ত জমি কেউপাবে না) সুতরাং জমির পরিমাণ 
সকলেরই সমান হবেঃ আর সেই পরিমাগ এমন হবে যে কৃষক 
তা বেতনভোগী ভৃত্য বা দৈনিক শ্রমিকের সাহায্য ব্যতীত 
স্বয়ং চাষ আবাদ করতে পারে। বেতনভোগী ভৃত্য এবং দৈনিক 
শ্রমিকের সাহায্যে কৃষিকর্ধম করার প্রথা প্রবর্তিত হলেই ভূমিশৃন্ত এক 
শ্রেণীর লোকের সম্ভব হবে, যাঁরা ভবিষ্যতে সমাজের অনেক অনিষ্টের 
মূল হয়ে উঠবে। গ্রামের জমি বিভাগ এবং গ্রামবাসী-দমবায়ের তাঁতে 
সমান অধিকার পূর্বের সর্ধত্রই ছিল, ভারতবর্ষেও ছিল, ইউরোপেও 
ছিল। মেন (21209) বলেন “100 01001606 1:689010 ০৪16- 
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যে এই প্রথা ছিল সে সন্ষন্ধে মেন (৫8106 ) বলেন পৃ 2০99 ০৮ 
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10105101606 200 €2112:55 05 2060 £031960 20 111550 


0091017001010159 206 10: 2]1  6996008] 002:00191 
1001701021৮ ২, 

অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে নবাবিষ্কত আমেরিকায় যখন ইউ- 
রোগীয্ের৷ গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করে, তখনও এই প্রণালীতে উপ- 
নিবেশিকের! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলবদ্ধ হয়ে স্থানে স্থানে জমি নিয়ে তা আপনাদের 
মধ্যে ভাগ করে, নিয়েছিল ৩ | %120 ০0101900 0£ 7001011060৯ 
[1906০960 ৮0 05200 06 12110 5 29581210105 
ঠ9৮100956-1069, 60 69065 07 1062,00ঘ7 12500, 
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[0 00100901029 60৫ 10001961৮৮0 চ0 00121102095” ** এর 
উপর মেন (১৫৪) মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, 1015 1৪ 110 0015 & 
60161201য 32০6 8,00০০৮ 01 00৩ 801016116 চ201006810 2500 
৪519001100190) 1110500 ০090210812805, 108৮ 26 9245০ 
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মেন (15881 ) যথার্থ ই বলেছেন যে, এই-ই পল্লী-সমাঁজের উৎপত্তি, 
স্থিতি ও উন্নতির ইতিহাঁস। আর্ধ্জাতিই এর প্রবর্তক, এবং ভারতবর্ষে 
ও ইউরোপে যেখানেই তাঁরা গিয়েছেন, সেইখানেই এইরূপ পল্লীসমাজ 
স্থাপন করেছেন। এদেরই এক শাখার বংশধরেরা ইংলও থেকে 
আমেরিকায় গিয়ে যখন উপনিবেশ স্থাপন করেন, তখন এই প্রথাই 
অবলঘ্ন করেছিলেন। এর প্রাকৃতিক অভিব্যক্তি-ধারা বাধা না পেলে 
প্রকৃতই এক একটি পল্লীসমাজ ব্যক্টিভাবে এক একটি স্বাধীন গণতন্্ 
রাজ্যে পরিণত হ'ত, এবং সমষ্টিভাবে বিশাল ফুক্তরাষ্্রের ভিত্তি-্বরূপ 
হ'ত। কিন্তু ভারতবর্ষে বৈদেশিক অভিযাঁন এবং তা”র আনুষঙ্গিক 
রাষ্ট্রবিপ্নব ও আবর্তনের (:55০156107 ) ছুরতিক্রম্য বাঁধা সে প্রাকৃতিক 
ধারার গতি রৌধ করলে। রুদ্ধগতি সে ধারা অ্োতোবিহীন নদীর 
মত এখন দেশের অনিষ্টের হেতু হয়েছে । এই অনিষ্টের হেতু দুর করে? 
এখন সেই অভিব্যক্তি-ধারাকে মুক্তগতি করতে হবে। এর জন্য প্রথম 
আবশ্যক জমিকে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি করে' পূর্বোক্ত প্রণালীতে গ্রামের 
অধিবাসীদের মধ্যে সমান ভাগে বন্টন করে, দেওয়া । এইরূপে কৃষক যে 
জমি পাবে তা কোন রকমে সে হম্তাত্তর করতে পারবে না। অনেক 
স্থলে দেখা গিয়েছে যে, মহাজনের খণের দায়ে কৃষক জমি বিক্রী 
করতে বাধ্য হয়েছে এবং অনেক সময়ে এইরূপে জমি কিনে নিয়ে 
মহাজন জমিদার হয়ে গিয়েছে, আর ক্কৃষক জমিশৃন্ত হয়ে দিন-মঙ্ুরী 
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করে, জীবিক1 উপার্জন করছে । এতে খণ পাওয়া কখনো কখনো কঠিন 
হবে। সেটা কঠিন হওয়াই বাঞ্থুনীয়, কারণ খণ পাওয়া সহজ হলেই 
'লোকে ক্ষমতার অতিরিক্ত খণ করে” শেষে নিঃস্ব হ'য়ে পড়ে এবং 
দেশের ও সমাজের দারিদ্র-ভার বুদ্ধি করে। কৃষকের যেমন জমি 
হস্তান্তর করবার ক্ষমতা থাকবে না, তেমনি জমি অনাবাদী রাখবারও 
ক্ষমতা থাকবে না। জমি অনাবাদী থাকলে দেশে অন্ন-বস্ত্রের অভাব 
হবে, শিল্প-বাণিজ্যের উপাদানেরও অভাব হবে। 

তারপর কৃষির উন্নতির ব্যবস্থা করতে হবে। এর জন্ত আবশ্যক 
জলসেচনপূর্ত, উন্নত কৃষি-বন্ধাদি, মার ও ভাল বীজ সরবরাহের ব্যবস্থা । 
এ দেশের কৃষির প্রধান বিদ্ব অনাবৃষ্টি। অনাবুষ্টি হলেই দেশে খাদ্য- 
দ্রব্য দুর্লভ হয় এবং অনেক সময় সেই ছূর্লভতা ছুতিক্ষে পরিণত হয়। 
অনাবুষ্টির সঙ্গে ছুভিক্ষের নিত্য সম্বন্ধ জেনেও গবর্ণমেন্ট এর প্রতিকার- 
কল্পে বিশেষ কিছু করেন না। এ সম্বন্ধে রমেশ দত্ত বলেন 15 
20101901266 05056 01 121771016 10. 21200966617 21286200619 
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01002115805 00. 010606156 20222010৮10], 
কিন্তু গবর্ণমেপ্ট বিবেচনা করেন জলসেচনের জন্য খালের চেয়ে রেলের 
প্রয়োজন বেশী, যদ্দিও রেলওয়ে-নির্দাণে ১৮৯৮-৯৯ খুষ্টান্দের শেষ পর্যন্ত 
সমস্ত লাভ বাদে গব্ণমেন্টের শ্গতি হয়েছে ৫,%৭,৩৪,৭৬৯২টাকা। বলা 
বাছুল্য গবর্ণমেন্টের ক্ষতি মাঁনে দেশের লোকের ক্ষতি । এ সম্বন্ধে ১৮৯৮ 


১১২ বাঙলার কৃষকের কথ। 


ুষ্টাব্বের ছুতিক্ষ-কমিশন বলেন যে, ছতিক্ষ নিবারণের জন্য যে রেলওয়ে, 
নিষ্নাণের আবশ্যক ছিল, তা এখন শেষ হয়েছে, বর্তমান অবস্থায় 


জলসেচনের ব্যবস্থাই বেশী আব্তক--*7 1105 ০? ৮1৩ 1১:০৮০০- 
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0105, ৬ কিন্তু গবর্ণমেন্ট বিবেচনা করেন অন্তরূপ | গবর্ণমেন্ট 
বলেন, জলসেচন-পূর্ত করতে মুলধনরূপে বে বিস্তর অর্থের আবশ্যক 
হয়, তা ব্যয় করে, বিশেষ লাভ হয় না। কিন্তু অনুরদর্খী গবর্ণমেন্ট 
দেখেন না যে জলসেচনের ব্যবস্থা অনাবুষ্টির বখসর কৃষকের শস্ত- 
রক্ষা হয়, শম্তরক্ষার অর্থই প্রাণরক্ষা। আর, ভুতিক্ষের বত্সর ছতিগ্গ- 
পীড়িতদের সাহায্যের জঙ্তা গবর্ণমেন্টকে যা ব্য করতে হর, তা”৪ 
বাচতে পারে, এবং রাজস্ব আদায়টাও অপেক্ষাকৃত সহজ হ'তে পারে। 
উন্নত ক্ৃষিযন্ত্রাদির ব্যবহার সম্বন্ধে কিছু বলাই বাহুল্য । ইউরোপ 
ও আমেরিকায় এই সকল য্ত্রাদির ব্যবহারে কৃষির যে কত উন্নতি 
হয়েছে, এদেশের কৃষক তা*র ধারণাই করতে পারে না। জমিচষ' 
সেখানে এখন কলের লাঙ্গলের (290: 65০69: ) দ্বারা হয়। এতে 
অন্ন সময়ে অনেক জমি খুব গভীর করে” চাষ করা যাঁয়। ব্যয়ও 
অপেক্ষাক্কত অল্প। কিন্তু আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থায্স তা প্রায় 
অসম্ভব । এখানকার কৃষকের জমি অল্প এবং ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত ; 
আবাঁর অনেক স্থানে সেই খণ্ডগুলি এক জায়গায় নন, এমন কি নিকটে 
নিকটেও নয়। এরূপ খণ্ড খণ্ড জমিতে কলের লাঙ্গল চালন যায় না। 
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কিন্ত: কৃষকেরা ইচ্ছা করলে উচু আলগুলি কেটে সমতল করে' 
(জমির সীমার: সামান্ত চিন্ুমাত্র রেখে) গ্রামের সমস্ত জমি চধিঘ়ে 
নিয়ে আবার সীমাচিন্ন দিয়ে নিতে পারে। অন্যান যন্ত্্বন্ধেও এই 
কথা বলা বেতে পারে । ভবিষ্যৎ কৃষক-সমবায় এই সকল যন্ত্র আনিয়ে 
আবন্ঠক অনুসারে ব্যবহার করতে পারে। 

সারের অভাৰ এদেশে অত্যন্ত বেশী। ক্রমাগত অবিশ্রীস্ত চাঁষ 
করে' জমির উৎপাঁদিকা শক্তির হাঁসই হচ্ছে; তা'র পূরণের কোন 
ব্যবস্থা নেই বল্পেই হয়। গোময় একটা সার আছে, কিন্তু তা'র পরিমাণ 
নগপ্য। একটি কৃষকের যা ছচারটি গোরু আছে, তা'র গোময়ে পাঁচ 
কাঠা, জদিতেও ভাল করে” সার দেওয়! হয় না। তা*র উপর আবার 
কাঠের অতাবে তাই জালাতে হয়। আজকালকার প্রধান সার হচ্ছে 
হাড়ের গুঁড়া, সোরা, এমোনিয়া) খৈল ইত্যাদি । এর মধ্যে সোরা! 
এমোনিয়া গ্রভৃতি রাসায়নিক দ্রব্যগুলি এত দ্বর্ুল্য যে তার কথা 
একেবারে ছেড়েই দিতে হয়। হাড় আর খৈল স্বন্ধে একটু বিশেষ 
কথা আছে। হাড় এদেশ থেকে চালান হয়ে গিয়ে জান্মাণির ও 
. অস্তান্তি দেশের জমিকে উর্বর করছে। এদেশের লোকের তাতে ভ্রন্গেপও 
নেই । হু? একটা হাড় গুড়া করবার কল এদেশে আছে; তাতেও যে 
হাঁড়ির গুড়া হয়, তা ইংরেজ কৃষকেরা চা-বাগান, কফি-বাগানে 
ব্যবহার করেন। খৈল ব্যবহার করা অপেক্ষাকৃত সহজ। এ দেশে 
যে সকল তৈলবীজের চাষ হয়, এ দেশেই তা”কে গীড়িয়ে নিলে তৈল 
এবং ঠৈল: ছুই-ই দেশে থেকে যায়। কিন্তু কৃষকের হূর্ভাগ্য বশতঃ 
তাহ না। তৈলবীজও অন্যান্ট, অনেক জিনিষের মত এদেশ থেকে 
চালান হম্পে যায় । : একবার কৃষিমনত্রণা সভায় (220৮০ ০০8০ 
িে৮), পর বিধয়ের প্রতিকারের একটা প্রস্তাব হয়। সভার্টি হচ্ছে 
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গবর্ণমেন্টের কষিবিভাগের কর্মচারীদের মন্তরণাসভা । দেশের লোকের 
তা'র সঙ্গে বড় একটা কোন সংশ্রব নেই। মন্ত্রণাকাঁরীরা অনেক 
বিচার বিতর্ক করে” স্থির করলেন, ও-সন্বন্ধে কিছু কর! যেতে পারে না । 
কাজেই বিষয়টা পুর্ব থেকে গেল। 

প্রান্কৃতিক সার সকল দেশেই অপ্রচুর। সেইজন্ত রাসায়নিক সার 
আজকাল সকল দেশেই প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করা হচ্ছে। কিছু 
দিন পূর্বে এডওয়ার্ড সি ওয়ার্ডেন (1201810. 0. ০7৭০০ ) নামে 
একজন বিশেষজ্ঞ আমেরিকান জান্মীণিতে গিয়েছিলেন। তিনি 
দেখে এসেছেন, সেখানকার একটা কারখানায় (1734038017৩ 170313706 
200. 9০905 7010011 6 001980 1162: [7905:15517201) প্রতিদিন 
৭৫৬,*** সাত লক্ষ ছাপ্লান্ন হাজার মণ এমোনিয়া (6490112 ) প্রস্তুত 
হয়। এর সঙ্গে পটাস ও ফসফেট (017951008৮৩ ) মিশিয়ে উত্তম. সার 
প্রস্তুত হচ্ছে, আর সেই সার জার্মাণ রাজ্যের সমস্ত কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত 
হচ্ছে। এই কারখানায় প্রতিদিন আট ন' হাজার লোক কাজ করে। 
জান্মাণ গবর্ণমেন্ট এর সাহায্যের জন্ত ২০ কোটি মার্ক কর্জ দিয়েছেন। 
ডাক্তার ওয়ার্ডেন বলেন, এই সকল কাজে জার্দীণির সঙ্গে প্রতিযোগিতা 
করতে ইংলগ্ড ও আমেরিকার এখনও বহু বর লাগবে ৭ | আমাদের 
দেশের গব্ণমেপ্ট, জমিদার বা কৃষক কেউই এখনও এ ছুহ্বপ্প দেখেন 


(৭)... 1 চিএ 09৮ 0০0৮0 07695 00765802000 00৩ 
010150 902559 ৮11] 200. 05600561559 19060 চা100 6 
৪6৭66 00101091190, 00100 055100090) 201006 00500769] 
[100950295 210 7585 00 001006৮--30866106106 108.06 109 101 
15012,0 0. 0:06) 15101091569 1503109] 13200616 0£ 
05 001060 562555 09269. 01 211 01516 010000000, 
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নি; কিন্ত ভরিষ্যাতের কৃষক এ সকল শুনবে, জানবে এবং দেশের কাছে 
পাবার দাবী করবে। 

ভাল বীজ সরবরাহেরও কোন ব্যবস্থা এ দেশে নেই। গবর্মেন্ট 
একবার এর জন্ত চেষ্টা করেছিলেন) স্থানে স্থানে বীজভাগ্ডার খুলেছিলেন ; 
কিন্তু দেখাঁনে সকল রকম বাজ পাওয়! যায় না; যা পাওয়া যায় ত৷ 
যথেষ্ট নয় এবং তা*র মূল্য এত অধিক যে সাধারণ কৃষকের পক্ষে তা! 
ছুত্।পা। 

কৃষির এই সকল উন্নতি-সাধন যাতে প্রত্যেক কৃষকের সাধ্যায়ত্ত 
হয়, তা করতে হলেই পারম্পরিক-সাহাধ্য-সমিতি (০০-01902.0০ 
১০০৫৮৮ ) স্থাপন করতে হবে। এই সমিতি ছ' রকমের হবে-এক 
রকমের উদ্দে্ঠ হবে শশ্ত-উৎপাদনের উৎকর্ষ সাধন, আর এক রকমের 
উদ্দেন্য হবে উৎপন্ন শন্তের বিক্রীর সুব্যবস্থা করা। অর্থাৎ এক রকম 
হবে 0০-01067556  2:90500102 ১০০৪৮, আর এক রকম 
হবে 0০-09-8058 10397100190 ১০০৫০চ৮* আজকাল এদেশে 
যে সকল 0০-০03679:5৩ 9০০৩৮ আছে, সেগুলির অধিকাংশই ০০- 
0৩146 0103৮ $০০৫চ্য বা খণদান সমিতি। এদের উদ্দে 
সুদ-ব্যবসাঁরী মহাজনের কবল থেকে খণভার-প্রপীড়িত কৃষককে উদ্ধার 
করা । এও একটা অতিপ্রয়োজনীয় কাজ তা'তে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই 
সাধু উদ্দেন্ত কতদূর সফল হয়েছে, তা একবার . অনুসন্ধান করে, দেখা 
আবশ্তক। চির্ণগ্রস্ত কষকদের মধ্যে কতজনকে এরা মহাজনের 
খণ-পাশ থেকে মুক্ত করতে পেরেছে, তা একবার জানা আবগ্তক। যতদূর 
জানা গিয়েছে তাতে বোধ হয়, মহাজন ত আছেই, তা”র ব্যবসাও 
ূর্বববৎ চলছে, তা*র উপর এই সমিতিগুলিও আর এক খণদাত হয়ে 
উঠেছে। এদের সুদ কম বলে অনেকেই এদের কাছে খণ নিতে চায়, 
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কিন্ত এদের মূলধন অপেক্ষাকৃত অল্প, কাজেই এরা সকলের আবন্তকমত 
খণ দিতে পারে না। ফলে, কৃষকের খণের পরিমাণ কমে নি, কেবল 
উত্তমর্ণ একজন বেড়েছে । সুতরাং যে উদ্দেন্তে এই সকল সমিতি স্থাপিত 
হয়েছে, তা, এখনও সফল হয় নি। তার প্রধান হেতু এই যে আমাদের 
কৃষকদের মধ্যে অনেকেই একবারে নিঃস্ব, আর এই ০০-০০:০৮০ 
0:601৮ $০০০গুলি এই নিঃম্ধ কৃবকদের সমবায় । এদের-দেওদাঁ- 
মূলধন কাজেই অতি-অল্প, এবং ভার দ্বারা সকলের প্রয়োজন সিদ্ধ হতেই 
পারে না। কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপন করে” এ বিষয়ে কৃষকের অনেক সাহায্য 
করা যেতে পারে। জার্্াণিতে এইরূপ অনেক ব্যাঙ আছে। তস্র 
নাম [২০$০55০7। 9201. ইটালী এবং বেলজিয়মেও এইরূপ ব্যাঙ্ক 
স্থাপিত হয়েছে। ইটালীর ব্যাঙ্কগুলির নাম £8০০০19 076৭160 (30911 
1020 200 06009 89:04. ). এরা ক্কুবককে, অল্পমুলধনের দোকান 
দারকে এবং শিল্পীকে অল্প সুদে টাকা ধার দেয়। ১৮৯০ খুষ্টাব্যে এর. 
অংশীদার গিল ৫৭* জন, প্রত্যেক অংশের মূল্য ২০ ফ্রাঙ্ক (0:20) 
মোট মূল্য ৫,২৮৫ পাউও। সে বদর অংশীদারের! লভ্যাংশ পেয়েছিলেন 
শতকরা ২।* পাঁউগ্ড। ১৯০৫ খুষ্টাবে অর্থাৎ পনর বছরের মধ্যে 
অংশীদারের সংখ্যা হয় ২৪৭৩, নুলধনের পরিমাণ হয় ৪৫,১১৯ গাউণ্ড 
এবং লভ্যাংশ হয় শতকরা ১৬ পাঁউও। এর উপর এই ব্যাঙ্কে গচ্ছিত 
ছিল ৫,০*০০০ পাঁউণ্ডের বেশী। ১৯১০ খুষ্টার্ষে ইটালীতে ৮০০ 
রাইফায়সেন ব্যাঙ্ক ছিল। ইংলও এ বিষয়ে অনেক পিছিয়ে আছে 
কাজেই আমাদের রাজপুরুষদের অভিজ্ঞতাও এ ৰিষরে বেদী নর। 
১৯১১ খুষ্টাবের মে মাসের 1107 নামক মাসিক পত্রে উল্লিখিত আছে__ 
৫6510521051 02 01601 800৫6616801 1710, 27066ণ, ৮৮৫ 
105 26 10৮06 60056065 2হ 612515500, 1086 70106 025৩ 
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উন্নত বৈজ্ঞানিক কৃষিষন্্রাদির গ্রচলন করা ও সে বিষয়ে শিক্ষা দেওয়াও 
এই 0০-০১27205 [৮:0080001) 9০০৫র কাঁজ হবে। ভাল 
বীজ সরবরাহও এঁরাই করবেন। 

0০0-006205৪ [01507108501 $০০র প্রধান কাজ কৃষি- 
জাত দ্রব্যের বিক্রয়ের সুব্যবস্থা করা । স্থানে স্থানে এর জন্ত দোকান 
এবং বাঁজার বসাতে হবে। সেইখাঁনে কৃষিজাত দ্রব্য সংগ্রহ করে? 
একটা! নিয়তম নির্দিষ্ট মূল্যে বিক্রী করবার বন্দোবস্ত করতে হবে। 
আপাততঃ এর 'কোঁন ব্যবস্থা না থাকায় প্রত্যেক কষক স্বতন্ত্-ভাবে 
আপনার অভাব এবং আঁবগ্রক অনুসাঁরে তা*র ক্ষেতের ফসল বিক্রী 
করে। অন্য দেশে তার জিনিষের কেমন চাঁহিদ! তা*র খবরও আমাদের 
কৃষক রাখে না। গত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় দেখা গিয়েছে, পাটের 
কল-ওয়ালারা যখন শতকরা তিন শ' টাক লাভ করেছে, তখন পাঁটের 
উৎপাদক রক্ষক অন্নীভাবে অগত্যা উচিত মুল্যের চেয়ে অনেক কম 
মূল্যে তাঁর ক্ষেতের পাট বেচতে বাধ্য হয়েছে । ০০-00879:1৩ 
[059020500 ১০০৩র মত একটা কৃষক-সমবায় থাকলে যুদ্ধে 
পাটের আব্ন্তকত৷ বুঝে পাটের দীম চড়িয়ে একটা নির্দিষ্ট মূল্যের নীচে 
পাঁট বিক্রী করতে দিত না। তা হ'লে কলওয়ালারা৷ যে লাভ করেছে, 
অন্ততঃ তা"র অর্ধেক লাভ কৃষকের ঘরে এসে তা'র অন্নবন্ত্রের অভাব 
মোচন করতে পারত। এ সমন্ধে আর একটি উল্লেখযোগ্য কথা আছে। 
ইউরোপীর পাঁট-ব্যবসায়ীরা ইউরোপীয় দালাল ভিন্ন অন্য কারও যৌগে 
পাট খরিদ করে না। ব্যারিষ্টারেরা৷ যেমন এটর্ণির যোগে ভিন্ন সাক্ষাত 


১১৮ বাঙলার কৃষকের কথা 


ভাবে কোন মকেলের কাছে মৌকদ্দমা নিতে পারেন'না, এও কতকটা 
সেইরূপ । বিক্রীটা ক্লুষক-সমবারের কর্তৃত্বাধীন হলে ইউরোপীয় বা 
দেশীয় সকল দীলালকেই এই সমবাঁয়ের নিয়ম অনুসারে তাদেরই কাছে 
কিনতে হবে। 

জার্মনাণিতে এই রকম সমবায় আছে, তাঁদের নাম কার্টেল 
(8০1), এদের সংখ্যাও অনেক, ক্ষমতাও অনেক । ছোটি ছোট 
কৃষিবাণিজ্য-সমবাঁয় নিয়ে এই সকল কাটলে গঠিত। যাঁরা এই সম- 
বায়ের অস্তৃভুক্তি, তারা স্বতদ্র ভাবে জিনিষ প্রস্তুত করতে পারে কিন্ত 
স্বতন্ত্র ভাবে বিক্রী করতে পারে না। এদের এক একটা কেন্দ্র আছে, 
সেইখান থেকে জিনিষের দাম ঠিক করে” দেওয়া হয়। সেই দামের 
নীচে কেউ সে জিনিষ বিক্রী করতে পারে না। ফ্রান্ি, বেলজিয়াম, 
অষ্টরীয়৷ প্রভৃতি দেশেও এই রকম সমবায় হয়েছে ৮ । 

কিন্ত এই পারম্পরিক-সাহায্য-সমিতিগুলির প্ররোজন কৃষকের চলতি 
কারবার চালাবার জন্ত। স্বাস্থ্যের অভাবে, ব্যাধিতে এবং বাদ্ধবেশ্ 
যখন তা'র কারবার অচল হবে, সে ছর্দিনে কে তা'র সাহায্য করবে? 
সে রোগগ্রস্ত হ'য়ে পড়ে থাকলে, তাঁর চিকিৎসা হয় না, তার সংসার 
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চলে না। যার নিত্য অভাব মোচন করাই কঠিন, তার ছুর্দিনের 
জন্য কিছু সঞ্চয় করা অসম্ভব । অথচ সেই কৃষকই সকল শিল্প-বাঁণিজ্যের 
মূল, সেই ক্লষকই সকল ধনের উৎপাদনকারী । তা"র ব্যাধি, জর! 
বামৃত্যু হলে যে কেবল সে আর তার পরিজনবর্গ ক্ষতিগ্রস্ত হর, তা! 
নয়। রাজ ক্ষতিগ্রস্ত হন, জমিদার ক্ষতিগ্রস্ত হন, মহীজন ক্ষতিগ্রস্ত 
হন, শিল্পী ক্ষতিগ্রস্ত হন, বণিক্‌ ক্ষতিগ্রস্ত হন এবং যে কেউ তাঁ'র 
শ্রমোৎপন্ন ধনের ফল ভোগ করেন, সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হন। এই 
ক্ষতি-নিবারণের একমাত্র উপাঁয় জীবন-বীমা। ইংলণ্ডে জাতীয় জীবন- 
বীমার থা (560181 [05018100 ) প্রচলিত হয়েছে। কিন্ত 
প্রথমে যখন এর প্রস্তাব হয়, তখন এর বিরুদ্ধে মহা আন্দোলন হয়েছিল। 
এরধানেও এ প্রস্তাব উঠলে একটা মহা আন্দোলন হবে। যারা এই 
দরিদ্র কবকের শ্রমফলভেোগী, আশ্চর্যের বিষর এই যে, তারাই এর 
প্রধান আপত্তিকারী। তাদেকে ম্বরণ করিয়ে দিতে হবে যে, এই 
দরিদ্র ক্ষকই মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে, 
রাজপুরুষকে বেতন দেয়, জমিদারকে খাঁজনা দেয়, মহাজনকে সুদ 
দেয়, বণিকৃকে লাভ দেয়, শিল্পীকে তা'র শিল্পের কাচা মাল দেয় 
এবং সর্ধসাঁধারণকে অন্ন দেয়। সুতরাং তা'র স্বাস্থ্য ও জীবন-বীমা ন! 
করলে যে ক্ষতি হয়, সেটা সমগ্র জাতির, সমস্ত দেশের ক্ষতি। সেই 
জন্ত রাষ্ট্রকে কৃষকের স্বাস্থ্য ও জীবন-বীমার ব্যবস্থা করতে হবে। 

কুষকের ব্যবসায়ের রক্ষা ও উন্নতির জন্য এই সকল ব্যবস্থা করে” 
তাদের নিজের শারীরিক ও মানসিক উন্নতি-বিধানের উপায় করে? 
দিতে হবে। শারীরিক উন্নতির মুল স্বাস্থ, সুতরাং স্বাস্থ্যের রক্ষা 
ও উন্নতি যাঁ'তে হয়, তা*র ব্যবস্থা করাই সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান 
আবন্ঠক। এর জন্য অন্ন-বস্ত্রের পরেই চাই বিশুদ্ধ পানীয় জল ও 


১২০ বাঙলাকপ কুয়কের় কথ। 


্বাস্থাষর বাসস্থান। এই ছুটিরই এখন আমাদের অত্যন্ত অভাব । 
স্বাস্থ্যকর ঘর তৈরীর বিষ্ভাটা এখনও আমাদের 'শ্রেখা হয় নি। “আমাদের 
স্থপতি-বিষ্ভাবিশীরদেরা প্রাসাদ তৈরী করতে শিখেছেন, হম্ম্য তৈরী 
করতেও শিখেছেন, কিন্তু কুটার, যাঁতে আমাদের জাতিটা (901০9) 
বাস করে, তৈরী করতে খেখেন নি। অল্লব্যয়ে সুন্দর, স্বাস্থ্যকর 
কুটীর নিম্মীণ করতে আমাদের কৃষকদের শেখাতে হুবে। প্রাথমিক 
শিক্ষার সঙ্গেই এ শিক্ষাটা দিতে পারলে ভাল হয়। এখন এ বিষয়ের 
একটা! প্রাধান অন্তরায় আছে জমির অভাব। নতুন বাড়ী করতে 
নতুন জমি জমিদার দেন না, অর্থাৎ অত্যন্ত অধিক সেলামী না নিয়ে 
দেন না। তার ফল এই হয়েছে যে লোকের বংশ-বৃদ্ধির অনুপাতে 
বাসস্থানের অল্পতা ঘটেছে এবং অল্প স্থানের মধ্যে অনেক লোক বাস 
করলে যে সকল দৌষ ঘটে সে সমস্তই ঘটেছে। কিন্তু গ্রামের জমির 
ভাগ সম্বন্ধে, আমি আগে যা বলেছি, সেরূপ ব্যবস্থা করনে পারলে, 
বাসের উপযোগী জমির অভাব হবে না। পানীয় জল সন্বন্ধেও এ 
কথা। পুকুর কাটাবার ইচ্ছা ও শক্তি হ'লেও জমিদারের কাছে জমি 
পাওয়া যায় না। প্রস্তাবিত জমি সম্বন্ধীয় ব্যৰস্থা প্রবর্তিত হ'লে পুকুরের 
জন্যও জমির অভীব হবে না।. এই উপলক্ষে আরও একটি কথা 
বলবার আছে। বাড়ী করতে এবং পুকুর কাটাতে যেমন জমিদার 
জমি দেন না, তেমনি বাগান করতেও জমি দেন না। ফলে পন্মী- 
গ্রামে ছ্বএকটি বড় লোকের বাগান ছাড়া কারো বাগান নেই। 
আমাদের কৃষকেরা! এত জিনিষের চাষ করে, কিন্তু ফলের চাঁষ করতে 
পারে না। তা'র হেতু জমির অভাব। কৃষকদের কাছে সকল ফলই 
নিষিদ্ধ ফল। সুজলা, নুফলা, শত্তস্তামলা বলে, বাঙলার যে "গৌরব 
ছিল, জমি সম্বন্ধীয় বর্তমান ব্যবস্থায় সে গৌরব লুগ্তপ্রায় হ'য়ে উঠেছে। 


নবম অধ্যায় ১২১ 


টিকিতনা স্বাস্থ্যের আনুষঙ্গিক; কিন্তু এখন অন্তান্ত বিলামিতার 
ত চিকিত্সাও ধনীর একটা বিলাঁিতা। দরিদ্রের চিকিৎসার কোন 
[বস্থা নেই বল্পেও অত্যুক্তি হর না। ভাল চিকিৎসা, ভাল উধধ, 
গাল পথ্য দরিভ্রের কল্পনারও বাইরে ॥ ভাঁল চিকিৎদক পন্মীগ্রামে 
স করেন না কারণ দরিদ্র পল্লীবাসী তাঁর উপযুক্ত দর্শনী দিতে 
নক্ষন; ভাল ওঁধব দুপ্রাপ্য, পথ্যও তাই। হাসপাতাল গ্রামে গ্রামে 
নেই, বনু গ্রামের মধ্যে একটি হাসপাতাল কোন কোন স্থানে আছে। 
অনেক স্থানে ধধ বিতরণের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু রোগীর চিকিৎসালয়ে 
থেকে চিকিৎসিত হবার ব্যবস্থা নেই, বাইরে থেকে বধ নিয়ে যাবার 
ব্যবস্থা আছে। সংক্রামক রোগে রোগীর চিকিত্সার ব্যবস্থা প্রায় 
কোথাও নেই। সেইজন্য কলেরা ব| প্লেগের মত সংক্রামক ব্যাধি 
উপস্থিত হ'লে গ্রামবাসী চিকিৎসার কল্পনা মাত্র না করে' মহামারীর 
কাছে আঘ্বসমর্পণ করে। এর উপর আবার অনেক হাসপাতালে 
এবং দাতব্য গুবধালয়ে রোগীর কাছে ওষধের মুল্যও কিছু লওয়া 
হয়। কিন্তু রুরতে হবে চিকিৎসাটা সম্পূর্ণ বিনামুল্যে বিতরণ । 
কারখানা আইনে (17800০5 40৮) বিধি আছে যে, প্রত্যেক 
কারখানায় চিকিৎসক ও গুঁষধ রাখতে হবে এবং শ্রমজীবীরা বিনামূল্যে 
টিকিৎসিত হ'তে পারবে । এই বিশাল দেশব্যাপী কৃষিকারখানার প্রত্যেক 
কৃষকের জন্য সেই ব্যবস্থা করতে হবে। বলা বাহুল্য বাষ্্ট এর 
ব্যয় নির্বাহ করবে। 

জাতীয় আনন্দউৎসবও স্বাস্থ্য-বিভাগের মধ্যেই । আনন্দে শরীর- 
মনের ক্ফুর্ঠি হয় এবং আয়ুর বৃদ্ধি হয়। ক্লষকও অন্ত মানুষের মত সচ্চিদীনন্দ- 
বিগ্রহ। কিন্তু এখন সে কেবল “সঞ্চ অর্থাৎ 'আছে' মাত্র, অতি কারক্লেশে 
জীবন ধারণ করছে ১ “চিৎ'ও তা'র ক্ছুষতিপ্রাপ্ত না হয়ে ্রিয্মাণ হ'য়ে 


১২২ বাঙলার কৃষকের কথা 


আছে; আনন্দের ত নিত্য অত্যন্ত অভাব। অথচ এই তিনের 
স-সামগ্জস্ত সম্যক্‌ ক্ফুর্তি না হ'লে মনুয্ত্বলীভ হয় না। কৃষককেও মন্ুযযত্- 
লাভের সুযোগ করে দিতে হবে এবং তাঁর সহজ উপায়বিধানও করে 
দ্রিতে হবে। জাতীয় উৎসব তার একট! প্রধান উপায়। 

আজকালকার দিনে শিক্ষার উপকারিতা বা আবগ্যকতা৷ সম্বন্ধে কিছু 
বল্পে, যাঁ'কে বল ঘাঁয় তার বুদ্ধি-বিবেচনার অবমাননা কর হয়। শিক্ষার 
প্রয়োজন সর্ববাদিসন্মত। এখন করতে হবে, রাষ্ট্রের পঞ্ষে১ তা?কে 
সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিতরণীয় এবং প্রজার পক্ষে, বাঁধ্য ভাগে গ্রহ্ণীয়। বাধ্যতা- 
মূলক অবৈতনিক শিক্ষা পৃথিবীর কল দেশেই আঁছে। কেবল আমাদের 
দেশ না কি এখনও তা+র উপযুক্ত হয় নি। যাহ'ক এখন তার ব্যবস্থা 
করতে হবে। শিক্ষাও এখন ধনীর বিলাসের মধ্যে আছে। ধনীরাই 
শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন আর তীর্দেরই সন্তানেরা তা'র ফলভোগের 
অধিকারী হয়। এখনকার বিশ্ববিদ্তালয়ের উচ্চ শিক্ষা এবং তা?র জন্য বিশ্ব 
বিষ্ভালয়-সংলগ্ন ছাত্রাবাসে বাস দরিদ্রের স্বপ্রাতীত। তারপর, ছাত্রেরা 
সেখানে থেকে শিক্ষার উচ্চতার অনুপাতে এমন একটা অস্বতাবিক 
আভিজাত্য এবং বিলাঁস শেখে যে, সেখান থেকে বাইরে এসে পল্লীগ্রামকে, 
পল্লীসমাজকে হেয় মনে করে। আঁচার-ব্যবহীরে, কথাবার্তায়, চালচলনে, 
তারা যেন মৃন্তিমান অর্ধাচীন আভিজাত্য । এই ভাবটি তথাকথিত তদ্রকে 
ইতর থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে । এটা নিতান্তই অবাঞ্থনীয়। ভবিষ্যাতের 
শিক্ষা ব্যবস্থায় এই দোষের মূল উচ্ছেদ করতে হবে। 

এই ত গেল সাধারণ শিক্ষার কথা । ব্যবহারিক কৃষি শিক্ষ৷ সম্বন্ধে 
প্রধান কথা এই যে, কৃষক সন্তানকে গ্রামে রেখেই তাঁর নিজের ন্ষেতে 
'হাতে কলমে পরীক্ষামূলক কৃষিশিক্ষা দিতে হবে। এর জন্ত এক শ্রেণীর 
ত্রমণশীল শিক্ষক নিযুক্ত করতে হবে। এই শিক্ষকেরা গ্রাম থেকে 
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গ্রামান্তরে গিয়ে সকলকে শিক্ষা দিয়ে আসবেন। ছেলেদের শিক্ষণ ছাঁড়া 
বয়ঃপ্রাপ্তদের শিক্ষারও (91৮ ০0০৪:0০৫ ) ব্যবস্থা করতে হবে। 
কথা এখন এই যে, এই সকল সংস্কারের প্রবর্তন করতে যে অর্থের 
আবশ্যক তা আসবে কোঁথ| থেকে ? এর উত্তর এই যে, যে অর্থ কৃষকের 
কাছ থেকে এসেছে, এসে মাঝ পথে জমিদারের হস্তগত হয়ে আছে। 
কুষকের দেওয়। খাঁজনার হিসাবটা একবাঁর দেখলেই তা৷ বেশ বোঝা! যাঁবে। 
১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে যখন ঈষ্ট-ইগ্ডিয়-কোম্পানি বাঙ্লা-বিহার-ওড়িষ্যার দেওয়ানী 
পায়, তখন এই প্রদেশের রাজস্ব ছিল তিন কোটি টাকার উপর। ১৯০০ 
ুষ্টাবের বাঙলার ভূমি রাজন্বের পরিমাণ সরকারী হিসাব অনুারে-_ 


চিরস্থায়ী বন্দোবস্তী জমির ৩১২৩১২২১৬১৭ 
অস্থারী বন্দোবস্তী- জমির ৩৪,২৩.২৬৭ 
খান মহলের ৪১১,০৪১৭৫৩, 


মোট  ৩,৯৮,৫০১৬৩৭ 

রেভেনিউ বোর্ডের ১৮৯৯-১৯০০ খুষ্টাব্বের সেস রিপোর্ট (95 
[২৪9০:৮) অনুসারে বাঙলা-বিহার-ওড়িষ্যার প্রজার নিকট জমিদীর যে 
খাজন! আদায়.করেছিলেন তা'র পরিমাণ সাড়ে ঘোল কোটি টাকা) আর 
এর মধ্যে উপরে দেওয়া হিসাব অনুসারে গবর্ণমেন্ট পেয়েছেন প্রার চার 
কোটি টাকা, অর্থাৎ চার কোটি টাকা আদাঁয় করতে গবর্ণমেন্ট অরমিদারকে 
কমিশন দিয়েছেন সাঁড়ে বার কোটি টাকা! অথচ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের 
সময় ধরে? নেওয়! হয়েছিল যে, প্রজার কাছে যে খাজনা আদায় হবে তার 
শতকরা ৯০২ টাঁকা পাবেন গবর্ণমেণ্ট আর ১০২ টাঁকা পাবেন জমিদার । 
অর্থাৎ জমিদারের যেখানে পাঁওয়া উচিত ছিল চল্লিশ লক্ষ, সেখানে তিনি 
পাচ্ছেন সাড়ে বার কোটি! আর, রাজাকে যা” দেওয়া উচিত ছিল গরীব 
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প্রজা তা"র ত্রিশগ্তণ দিচ্ছে! এবং গত দেড়শ বসর ধরে এই রকম 
দিয়ে আসছে! তা'র মোট দেওয়াটা হরেছে আঠার শ কোটি টাকা! 
তথাপি যখন ক্লষকের ক্লেশ নিবারণের জন্য, কৃষির উন্নতির জন্য, 
মাঁলেরিয়া কলেরার প্রতীকারের জন্য, বাধ্যতামূলক অবৈতনিক 
প্রাথমিক শিক্ষার জন্ত, ব্যবস্থাপক সভার বৎসরের পর বৎসর আবেদন 
নিব্দেন করা হয়, তখন কর্তৃপক্ষ অল্লান-বদনে বলেন, কৃষকের দুঃখে তাদের 
হৃদয়ে সম্পূর্ণ সহাঙ্ৃভৃতি আছে কিন্তু রাজকোষে অর্থ নেই। কৃষক এর 
উত্তরে বলতে পারে “আমরা ত যথেষ্ট অর্থ দিচ্ছি, যদি তা রাজকোষে 
না পৌছয় ত তা'র জন্ত দায়ী আপনাদেরই বন্দৌবন্ত। এখন এমন 
বন্দোবস্ত করুন যাঁতে আমাদের দেওয়া খাজন! সমস্ত রাজকোষে পৌঁছয়। 
এখন রাজকোঁষে একটি টাকা পৌছিয়ে দেবার জন্ত আমরা মধ্যবর্তী 
জমিদারকে তীর পারিশ্রমিক স্বরূপ আর তিনটি টাকা দ্িই। জমিদারের 
এই অন্তায় অযৌক্তিক, অবৈধ লাভটা আমাদের ছুঃখদারিদ্রয-নিবারপের 
জন্ঠ, আমাদের অবস্থার উন্নতির জন্ত ব্য কর! হক 1» 


ল্শ্িক্ম অন্যাস্্ 


ইউরোপের কৃষক--ইংরেজ ভূম্যধিকারী (17191 )-_কুষক ও 
কৃষি-শ্রমজীবীর অবস্থা-জমিকে রাষ্্ীয় সম্পত্তি করবার চেষ্টা 
(1800 2060114116000 )--ইউরোপের অন্যান্য দেশের 
কৃষক-কৃুষক সংঘ- 07667. [06000007009] 


ভারতীয় কৃষকের জাগরণ! 


এখন "একবার আনাদের দেশের কৃষকের সঙ্গে ইউরোপের কৃষকের 
তুলনা করে দেখা যা*ক। কৃষকের কথা বলতে হলেই ভূঘ্যধিকাদীর 
কথাও বলতে হয়, তা না হ'লে এই ছুয়ের সন্বন্ধটা কিরূপ আছে এবং 
কিরূপ হওয়া উচিত, তা ভাল করে" বুঝতে পারা যাবে নাঁ। পুর্বে 
বলেছি ইংলগ্ডের ধনীদের ভূম্যধিকারী হবার বড় সাধ। সেখানকার 
সমাজেও ভূম্যধিকারীর খুব সন্মান। তাই ব্যবসায় বাণিজ্যে হিশি 
ধনপতি হয়েছেন, ভিনি অনেক অর্থ দিয়ে জমিদারী কেনেন তুমিপতি 
15,001010 হবার জন্ত--উদ্দেন্ত কেবল এখধর্ধ্য দেখান আর প্রতৃত্ব করা, 
যেন তিনি একটি ক্ষুদ্র রাজা। যাঁরা বনিয়াদি 10019: তাদের 
পূর্বপুরুষের ছিলেন সামন্তরাঁজ 2] ০1813? প্রাচীনকালে বাহুবলে 
তারা ভূমি অধিকার করেছিলেন। এইরূপ বাঁছুবল-লন্ধ ভূমির জন্য এা' 
রাজাকে রাজস্ব দিতেন না; আবন্ঠকের সময়ে রাজাকে সৈন্ত দিরে 
সাহায্য করতেন। এখন আর তাদের সৈন্য দিয়ে রাজাকে সাহায্য 
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করতে হয় না; রাজন্ব দেওয়৷ থেকেও রাজ! তীর্দেকে অব্যাহতি দিয়েছেন 
পুর্ধ রাজসেবা স্মরণ করে'। এখন জমিতে তাদের পুরুঘান্ুক্রমিক 
অধিকার জন্মে গিয়েছে । সেই অধিকারের বলে এখন তীর জমিদারীতে 
সর্বপ্রকার কর্তৃত্ব ও প্রভূত্ব করেন। [7্5110080 এঁদেকে বলেন “% 
1045001010৫ 000,050 0015, 10000917910 10055695100, 
10956. 2100 020. 1096 100 78010690৮6 10700, 00106, 


কৃষক এই ভূম্যধিকারীর কাছ থেকে নির্দিষ্ট সর্ত অনুসারে জমি নিয়ে যজুর 
দিয়ে চাষ আবাদ করেন। মঞ্ভুরদ্বের জন্ত সেই জমির উপর ঘর দুয়ার 
তৈরী করে” দেওয়া হয়। তাঁরা সেইখানে বাস করে, কৃষকের মন্থুরি 
করে। তাদের নিজের বাসস্থান নেই, মজুরিও অতি অল্প। এত অল্প 
যে তা”র নিতান্ত আবন্ঠক যে ব্যর তা*ও তা থেকে চলে না। [3০71৩ 


30700 বলেন-৮10 01009017144 00099," চ৫ 
1971702৮610 আও] 000 686 ০052521006, 9০১ 01 
10005605010 100520, 0190065 000 36) ৮1711৩ 067৮6- 
095619 002000]5 59001100017 1000 00. 1015 91001] 
100 006 51099, 69১ 98027 ০2010) 2 11661019900 
860,000 0151510028১ 0£ 00819 2৮009, 086 
010010550926001য7 0176 পিচ 200. 00৩ 16670025515 
19117191750. 00696. 0011055  196৮620 03০70.» তিনি বলেন 


কৃষিমন্ভুর ছিল যেন ৭5416191)09167 200 19110901007 ১। সেই 
জন্তই 7০০: £:৮৩ থেকে তা'কে সাহায্য করা হ'ত এবং সেই সাহায্যকে 
সাধারণতঃ বল! হ'ত 1121.-12165, 

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে কৃষকের এবং তার মজুরের দারিদ্র্য-মোচনের, জন্ত 


(১) পু খত 806955৮5৮52. 
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1209. 00005115600 ১০৫০ স্থাপিত হয়। এই সমিতির 
উদ্দেশ্ত মমিতির নামেই প্রকাশিত হচ্ছে। এঁরা চেয়েছিলেন, সমস্ত জমিকে 
দেশের রাষ্ট্র সম্পত্তি করতে এবং ভূম্যধিকারিত্ব উঠিয়ে দিতে। এঁদের 
অভিপ্রার ছিল এই যে, বেসকল কৃষক এখন ভূম্যধিকারীর ইচ্ছায় জমিতে 
চাষ করতে পাঁরে এবং অনিচ্ছায় জমি ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়, 
সেই-সকল কৃষককে জমির স্বত্বাধিকারী করে দিতে হবে; সাবেক 
ড6929505র পুনরুদ্ধার করতে হবে। কিন্তু সদশ্যদের মধ্যে মতভেদ 
হওয়ায় ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে এই সমিতি ভেঙে যাঁর। কিন্তু সেই বৎসরই তা'র 
স্থানে 1170 [205119]) 14700 1২০56০12000 1499£%6 স্থাপিত হয় । 
এঁদেরও উদ্দেস্ ভূম্যধিকারিত্ব উঠিয়ে দিয়ে কৃষককে জমির স্বত্বাধিকারী 
করে' দেওয়া । এই সময়ে কৃষকদের সুখে সর্বত্রই শোনা যেত] 
৫2100 15 ৮17০1010155 010 00000 10105 9100810 1৫ 
20001191760. 90019] 10010001500 13691:9.007 নামে আর 
একটি সভাও এই সমরে স্থাপিত হয়। এই সভারও অন্ঠান্ত উদ্দেশ্ঠের মধ্যে 
একটা উদ্দেস্ত ছিল, ভূম্যধিকারিত্ব উঠিয়ে দিয়ে জমিকে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি করা। 

১৯১৩ খুষ্টাব্ধে এই আন্দোলন আরও প্রবল হয়ে ওঠে এবং তা'র ফলে 
কৃষকদের ও কৃষি-ম্ভুরদের দুরবস্থা, দূর করবার জন্য একটা 14900 13- 
গু 0020003৮৮০ নিযুক্ত হয়। এই কমিটি তাদের রিপোর্টে; 
বলেন, 00206005608 ০9 ৮0019190161 2 
800901606 9৫, 3 59 10609927য. ৮০ 1000510৩ 10: 


00৩ 97106 01 2, 1528] 10010117010 02৮ 107 1069105 
07 90206 0100, 01 আ2:268-00110917815” এই বৎদরই পার্লামেন্টে 


শ্রমজীবীদের প্রতিনিধিরা 90 1০5 ০9৫ স্থাপন করবার 
জন্য একটা আইনের পাওুলিপি কমন্স সভায় পেশ করেন। মিঃ লক্ব্ড 


১২৮ বাঙলার কৃষকের কথ। 


জরজও এই সময়ে তাঁর জঘি-স্বন্ধীয় আন্দৌলন আরম্ত করেন। তার 
ইচ্ছ। ছিল ষে প্রত্যেক কৃষক ও কৃষি-মন্কুরকে একটু জমি দেওয়া হয় যাতে 
সে তা"র বাসের জন্য একথানি কুটর নিন্দা করতে পারে এবং শাক- 
দজীর একটু ক্ষেত করতে পাঁরে। তা ছাঁড়া তিনিও বলেছিলেন যে 
শ্রমজীবীদের একটা নিয়তম মঞ্জুরি আইনের দারা নির্দিষ্ট করে দেওয়া, 
উচিত। কিন্তুপর বত্সরই, ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে, ইউরোপীয় মহাঁসমর আরম্ত 
হ'ল, সুতরাং এ সকল কল্পনা আর কাজে পরিণত হ'তে পেলে না। এর 
উপর আর এক নতুন বিপদ উপস্থিত হ'ল। ইংলগে থে কৃষিজাত 
খাস্ঠ্রব্য উৎপন্ন হয়। তাতে কোন কালেই ইংগ্ডের খান্ের 
অভাৰ পূরণ হয় না। স্বাভাবিক অবস্থাতেই বিদেশের শ্ত অনেক 
পরিমাণে ইংলগ্ের ক্ষুত্নিবৃত্বি করে। যুদ্ধের সময়ে বৈদেশিক বাণিজ্যের 
পথ বন্ধ হ'ল, বাণিজ্যের জাহীজ যুদ্ধসস্তার বইতেই ব্যস্ত হ'ল, খা দ্রব্য 
বইবার জাহাজ পাওয়া গেল না । ইংলগ্ডে মহা অন্রকষ্টর উপস্থিত হ'ল। 
তখন দেশেই যা'তে আরও অধিক পরিমাণে খাগ্যশস্ত জন্মায় তার গেষ্ট! 
হতে লাগল । জমিদারের সখের শিকারভূমি, বন, উপবন, প্রতৃতি কৃষি- 
ক্ষেত্রে পরিণত হ'তে লাঁগল। দেশের বড় বিপদ, খাগ্ভাভব থেকে 
দেশকে রক্ষা করতে হবে, দেশে অধিক পরিমাণে খা্দ্রব্য উত্পাদন করতে, 
হরে।' কি উপায়ে এই উদদেশ্ত সাধিত হ'তে পারে, তারই অনুসন্ধান করে” 
রিপোর্ট করবার জন্য ১৯৯৬ থুষ্টাবধে মিঃ এন্কুইথ (494515 ) একট 
কমিটি নিযুক্ত করে? বলে, দিলেন-_-175120 29286. €০ ৮0৩ 01660 
0£ 21001625105 110106-510%0, 0000. 5810101169 10 ৮0৩ 11765168৮ 
0 105:010081 560015365 (086 00001166609) £0 00235109] 
2080 90৮ 0000 056. 202608003 0£ 69০05 ৪৫8 


2প01628৩,৮ কমিটি অনুসন্ধান করে” রিপোর্ট করলেন যে, কষিশ্রমজীবীদের 


দশম অধ্যায় ১২৯ 


“একটা নিয়তম মঞ্জুরি স্থির করে দেওয়া উচিত) ক্কবকের গম-যনের 
একটা নিয্কতম মূল্যও নির্ধীরিত করে? দিতে হবে এবং যাঁঁতে উৎপস্ 
শন্তের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়, তাঁর উপায় করে দিতে হবে--?156 56৪5 
9100010 টি 21010120586 00 006 010209 95 
01৮2] 1500961 2027510666 0 86 ভ06 2 20101 
হণ 010৩ 002 0620 2500 025 200 19155 96619 090 
98010 606 10076956০01 70100006101 ₹121000 25 0156 01030 


0£ 0015 £025,066.৮ কমিটির এই সকল কথ! বিধিবদ্ধ করে” ১৯১৭ 
খুষ্টান্বের আগষ্ট মানে 0০0 :09090000. £১৫৮ নামে এক আইন 
হ'ল। কিন্তু এই আইন তখনকার সাময়িক অভাঁব-মোচনের জন্য 
প্রণীত হয়েছিল; ১৯২২ খুষ্টাব্ধে তা রদ হ”য়ে গিয়েছে। 

ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট যখন ক্কষক ও কৃষি-শ্রমজীবীদের প্রতি এইকপ 
'মাচরণ করেন, ব্রিটিশ কৃষকবন্ধু ও শ্রমজীবী-গ্রতিনিধিরা তখন পালমেন্টে 
এক আইনের পাঁঙুলিপি উপস্থিত করেন, যাঁর দ্বারা তারা৷ জমিতে ব্যক্তি- 
বিশেষের স্বত্বাধিকার উঠিয়ে দিয়ে জমিকে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি করতে চান। 
পাঙুলিপির নাম “& 811] 69 20019) 0175866 190010৩765 20 
12. ২ | এই পাঙুলিপিতে প্রস্তাব কর! হয়েছে যে, ক্ৃষিকার্যের 
জন্ত যত জমি আছে সে সমন্ত রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হবে, এইরূপ জমির 
উপর যত কৃষিক্ষেত্র এবং তৎববন্ধীয় বাড়ী ঘর প্রভৃতি আছে তাও 
বাষ্ট্ীয় সম্পত্তি হবে--"106 55966 15 60 10500136 016 0৮061 


06005 1900369616 200. ০0£ 211 01000400009) ডি1000-409103585 
০0৫ 001862 121005006005 0 ০09 86০৮৩০ 0 0৫ 


18906 (867630.৮ কৃষিসন্বন্ধীয় জমি ছাড়া অন্য জমিও রাষ্থীয় সম্পতি 


সা 


(২) ০6662000৪০৮ 80৩. 26 06০19৩12921 


১৩০ বাঙলার কৃষকের কথা 


হবে। এই আইনের বিধানগুলি কার্যে পরিণত করবার জন্য একটি 
12010110 1495009 ০০20171৮066 নিযুক্ত হবে। এই কমিটি জমির খাঁজন! 
এবং বন্দৌবস্তের সর্ভত ঠিক করে দেবে। আরও, কমিটি দেখবে যে 
জমিতে রীতিমত চাষ-আবাদ হচ্ছে। ছুম্যধিকারীর এটা কর্তব্যের মধ্যে 
ছিল না। কমিটির এটা প্রধান কর্তব্য । তা না হ'লে আইনের প্রধান 
উদ্দেশ্ত_-কৃষিজাত খা্ম-দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করা- ব্যর্থ হয়ে যাঁবে। 
জমি ব্যক্তি-বিশেষের সম্পত্তি থাকলে এটা হতে পারে না, রাষ্্ীয় সম্পত্তি 
হ'লে নিশ্চয়ই হবে। 

আয়র্লগু এখন ইংলগু থেকে স্বতন্র, তা'র ব্যবস্থাও স্বতন্র। 
সেখানকার জমিদারের! পৃর্ববে বড় অত্যাচারী ছিলেন। ১৮৮১ খুষ্টাব্বের 
পূর্ব্বে তার! প্রজাকে এক বত্সরের জন্য জমি দিতেন এবং বৎসরের 
শেষে ইচ্ছা হ'লে প্রজাকে জমি থেকে উঠিয়ে দিতে পারতেন। খাজনা 
বৃদ্ধির ত কথাই ছিল না; সেটা সম্পূর্ণরূপে তীদের খোস-মেজাজের উপর 
নির্ভর করত। এই সকল এবং এইরূপ অন্য অন্ত অত্যাচারের ফলে 
আয়র্লও দুর্ভিক্ষ হয় এবং অনেক লোক দেশ ত্যাগ করে, আমেরিকায় 
চলে' যায়। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে 1299 ০৮ পাশ হয়। এই আইনের 
দ্বারা আইরিষ কৃষক জমিতে ্বত্ববান্‌ হয়। খাজনার নির্দেশও জমিদারের 
হাত থেকে গবর্ণমেন্টের হাতে যায়। এখন আইরিশ কৃষক তার, 
জমির ন্বত্বাধিকারী, ইচ্ছ৷ করলে সে তা দান-বিক্রয় পর্যন্ত করতে, 
পারে। 
ইউরোপের অন্তান্ত দেশের কৃষকের অবস্থাও বড় ভাঁল নয়। ১৯২০ 
খুষ্টান্বের 79.597%8র কষক-আন্দোলনের পরিচালক 1)£. 9৫011650- 
198৩ মিউনিকের ফরাসী ও ব্রিটিশ কনসলকে (00981) একটা 
স্মারকলিপি দেন। তা'তে ভিনি জার্মীণির কৃষির অবস্থা বিকৃত করে” 


দশম অধ্যায় ১৩১, 


বলেন,_যুদ্ধের পূর্বে গ্রুশিয়া, মেক্লেনবরা, স্াক্সনি প্রভৃতি প্রদেশসকলে 
ছোট কৃষকের লোপ, এবং তার স্থানে বড় জমিদারের বুদ্ধি হয়েছে । 
কষক-লোপের অর্থ কতকগুলি ভূমিশূন্ত শ্রমজীবীর স্থ্টি, যাদের 
জীবিকা-অর্জনের উপায়ের স্থিরতা নেই, যার! পল্লী ছেড়ে সহরে বাস করে 
নিজের স্বাস্থ্য নষ্ট করে ও সমাজের পাঁপের ভাঁর বৃদ্ধি করে। কৃষিজীত 
খাগ্ঠব্রব্যের পরিমাণ কমে গিয়েছে এবং আমেরিকান ও আর্জেন্টাইন 
গম প্রভৃতির আমদানী অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছে। রুশিয়া ও রুমেনিয়া 
কেবল এই প্রতিযোগিতা থেকে রক্ষা পেয়েছে । মধ্য ইউরোপের অন্ান্ত 
দেশগুলির কৃষিজীবীরা'ও এইবূপে পলীবাসীর সংখ্যা কমিয়ে নগরবাসীর 
সংখ্যা বাড়িয়েছে। ছোট ছোট কৃষকদের জমাজমি বড় লোকেরা কিনে 
নিয়ে শিকার-ভূমিতে পরিণত করেছে । উদাহরণ স্বরূপ 70. 3০1136667- 
1১9:8৩ বলেন যুদ্ধের পূর্বে 8870 3০62:50 নিয় অর্ট্রিয়ার ত্রিশজন 
কষকের জমি নিয়ে একটা বৃহৎ উপবন তৈরী করেছেন, এবং 0€15722 
[১2006 13700601017 উত্তর হালেরীর শত শত কৃষকের জমি নিয়ে বড় 
বড় উপবন তৈরী করেছেন। এই সকল উপবনে তিনি কখন কখন 
কাইসার উইলিয়মকে (1099৩ ড1196110 ) নিয়ে শিকার করতে 
আসতেন। এই শোচনীয় অবস্থা থেকে যারা কোন রকমে আত্মরক্ষা 
করতে পেরেছিল, তারা৷ অতি হীনভাবে জীবন যাঁপন করতে বাধ্য হত। 
তাদের শিক্ষার জন্ত কোন ব্যবস্থা ছিল না, প্রায় সকলেই নিরক্ষর, 
অজ্ঞ, কুসংস্কারবিশিষ্ট । হৃর্যোদয় থেকে ৃর্য্যান্ত পর্যন্ত পরিশ্রম করেও 
সব রকম সুখ থেকে বঞ্চিত হ'য়ে নিরানন্দ জীবন যাপন করত । কিন্তু 
চিরদিন সকলের সমান যায় না। যুদ্ধ, সামাজিক আবর্তন (:6₹০1- 
001), আন্তর্জতিক বাণিজ্যের পথরোধ, যাঁতে সহরের লোঁকের 
াদ্যাভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল, তাতেই কৃষকের উন্নতির হুত্রপাত হয়েছে। 
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কুশিয়া ও আমেরিক1 থেকে যে গম আমদানী হ'ত, তা যখন বন্ধ হ'য়ে গেল, 
তখন বুলগেরিয়া, রুমেনিয়া, বাভেরিয়! এবং হাঙ্গেরীকেই খাদ্যের জন্ত, 
গম যোগাতে হ'ল। ১৯১৪ খুষ্টাব্দের পূর্বে মধ্য ইউরোপের আর্থিক 
ভিত্তি (60002010 102815) ছিল শিল্পজাত বাণিজ্য-পণ্য, এবং সকল 
দেশের বাষ্ট্রনীতির মূল উদ্দেস্ত ছিল এই শিল্প-বাঁণিজ্যে লিপ্ত ধনকুবেরদের 
্বার্থরক্ষা । এবং এই রাষ্ট্রনীতির উত্ভীৰন ও পরিচালনও ছিল এই 
ধনকুবেরদের এবং তাদের প্রতিনিধিদের হাঁতে। ইউরোপীয় মহা যুদ্ধ, 
এই আর্থিক ভিত্তিকে শিল্পবাণিজ্য থেকে, খাদ্াদ্রব্যের উপর সংস্থাপিত 
করে দিলে; এবং যুদ্ধের আনুষঙ্গিক সামাজিক আবর্তন (9০09] [৫ 
₹01৮600 ) খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন ও বিতরণের ভার বণিক্‌-শ্রেন্ঠীদের 
হাত থেকে ক্ষকের হাতে এনে দিলে। এর ফলে অষ্ট্য়া, হাঙ্গেরী, 
বুলগেরিয়৷ এবং জার্াণির দশ লক্ষ কৃষক জমির মালিকানা স্বত্ব 
পেয়েছে। অন্ত অন্ত অনেক দেশেও এইরূপ হয়েছে। এখন আর্থিক 
ভিত্তির উপর স্ত্প্রতিষ্ঠিত হয়ে কৃষক, যে কাল পর্য্যন্ত দাসবৎ ছিল, 
আজ প্রভুবৎ রাষ্ট্রনীতি পরিচালন করবে। এ শুধু করননা নয়, 
বাভেরিয়াতে প্রকৃতই তাই হয়েছে। ১৯১৮ খুষ্টাকে সেখানে যে সমাজ- 
তান্ত্রিক আবর্তন (3০0$9] 1৩080909650 চ২6ছ01800 ) হয়, তাতে 
রাজবংশ এবং অভিজাতবংশ দব নিপাতিত হয়। আবর্তনকারীদের 
নেতা [81 7889061ও নিহত হন, কিন্তু আম্য শ্রমজীবী এতেও দমিত 
হয় নি। এই আবর্তনের মধ্যে কৃষক জমির স্বত্বাধিকার পেয়ে প্রবল 
শক্কিশ।লী হয়ে উঠেছে। এবং 106, [নত ও 10 500180660- 
109%5/-এর নেতৃত্বে বাভেরিয়ার কৃষক ধনকুবের শ্রেঠীদদের সর্বপ্রকার 
গর্ব খর্ব করে, দিয়েছে। সহরের ভূমিপৃস্ভ শ্রমজীবীদেরও প্রাধান্তের 
লাঘব ঘটিয়েছে । এর! এখন দেশের সর্বত্র কষক-সমিতি (2£7202165151] 
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01090055 ) স্থাপন করেছে । এই সমিতিগুলি এমন শক্তিশালী হয়ে 
উঠেছে যে, তাঁরা আপন আপন এলেকায় ত সর্কপ্রধান আছেই, 
75900655 (9666 0866 )কেও কৃষিবিষয়ে তাদ্দের পরামর্শ শুন্তে 
বাধ্য করে। হাঁঙ্গেরীতে এখন জেলায় জেলায় ঘে কৃষক-সমিতি স্থাপিত 
হয়েছে তা*র সংখ্যা ২৫০*। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ পধ্যস্ত এর একটিও ছিল 
না। ত্রিশ একার মাত্র জমির অধিকারী একটি মাত্র কৃষক, 36501060 
52120, দেশের ব্যবস্থাপক সভায় কৃষকদের প্রতিনিধিত্ব করতেন। 
এখন এই কৃষকটি সেখানকার কৃষি-মন্ত্রী। এর পূর্বে এই পদে ব্যারনের 
(89:90) নীচে কেউ নিযুক্ত হন নি। দেশের রাষ্ট্রনীতি পরিচালনেও 
এই কৃষক-সমিতিগুলি খুৰ প্রীধান্ত লাভ করেছে । 

অষ্ট্রিয়াতেও খাগ্ভাভাব পূরণ করবার জন্ত চাষের উপযোগী যত জমিতে 
পুর্ধ্ধ বড় লোকের শিকারের জন্ত বন উপৰন ছিল, সে সমস্তই আবাদ 
করা হচ্ছে। ১৯১৮ খুষ্টান্ব থেকে পল্লীবাসী লোকের সর্বাঙ্জীন উন্নতির 
জন্ত বিশেষ চেষ্টা হচ্ছে। 

রুমেনিয়াতে জমি সব বড় জোতদারদের অধিকারে ছিল এবং কৃষক 
ছিল তা”র দাস। এরা এখন অতি চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে এবং এদেকে 
সন্তুট করবার জন্য জমি-সংক্রান্ত বিধি-ব্যবস্থার সংস্কার কর! হচ্ছে ॥ 

স্থইডেন ও নরওয়েতে বড় বড় কলকারখানার সংখ্যা অতি অল্প। 
শতকরা! ১৫ জন মাত্র লোক সরহরে বাস করে। অবশিষ্ট লোক পল্নী 
বাসী। পন্গীগ্রামগ্ুলিও দূরে দুরে অবস্থিত । পল্নীবাসীদের অধিকাংশেরই 
নিজের জোত-জমা আছে এবং তা'তে তাঁদের ত্বত্বাধিকীর আছে 
কষিকশ্খ ছাড়! তা*র! নিত্য প্রয়োজনীয় অনেক জিনিষ নিজেরাই ঘে 
প্রস্তুত করে। এইরূপে কৃষিজাত খাগ্ঠাদি ও গৃহজাত শিল্পাদি তাদে 
প্রায় সকল অভাব দূর করে। তাদের মত স্বাধীন, স্বতন ও সুখী লো: 
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'অতি অল্পই আছে। |. ৫ 19৮৩৩ বিবেচন! করেন, ইউরোপের 
মধ্যে তারাই সকলের চেয়ে সুখী ৩1. | টি 

ডেনমার্কে খৃষ্টায় উনবিংশ শতাব্দীর শেষে ছ লক্ষ আশী ভাজার 
পরিবার পল্লীগ্রামে বাস করত। এর মধ্যে এক লক্ষ সত্তর ভাজার 
ঘর নি্ধর জমির স্বত্বাধিকারী । ত্রিশ হাজার ঘর খাজনা দিয়ে জমির 
চাষআবাদ করে, আর ছাব্রিশ হাজার লোক কৃষকদের মজুরি করে। 
সমস্ত লোক-সংখ্যার শতকরা ৮৫ জন নিজ জমিতে স্বত্বাধিকারবান্‌। 
মিঃ ্রাচী (খু, ৮৪০০5, 2০915 91 10100 $৮2007৩% ) 
বলেন, সে দিন পর্যন্ত ডেনমার্কের জমিদারেরা অত্যন্ত অত্যাচারী ছিল, 
আর প্রজা ছিল কাঠ-কাঁটা জল-তোল! চাঁকরের মত। তাদের অবস্থা 
বাউলাদেশের হতভাগ্য দরিদ্র রায়তের অবস্থার মত শোচনীয় * | এখন 
ইউরোপীয় ক্লষকদের মধ্যে ডেনমার্কের কষকই সবচেয়ে স্বাধীন, শিক্ষিত 
ও রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ। কিন্ত তা'র জমির পরিমাণ অতি অল্প, তা থেকে 
যা উৎপন্ন হয়, তা'তে সচ্ছনে তার সংসার চলে না। তা বলে" কৃষক 
তা'র জমিটুকু ত্যাগ করতেও পারে না। এই অবস্থার প্রতিকারের 
জন্য ডেনমার্কে একটা প্রজাতান্ত্রিক দল হয়েছে । তারা বলে রাজা! 
এবং রাজ্য আছে প্রজার ইচ্ছায় এবং প্রজার হিতের জন্য। দেশের 
কষকদের মঙ্গলের জন্য যাতে রাষ্ট্রনীতি পরিচালিত হয়, এই 
দলের কেবল সেই চেষ্টা। ১৮৯০ খুষ্টাবে কোপেনহেগেনে 
এদের একটা কংগ্রেস হয়। তা'তে তারা বলে যে দেশে 
যত দেবোত্তর সম্পত্তি (6০01691256105] 7:0196৮চ ) আছে 





(৩) ০0065000125 90901211915 0 10100 £:৪6 19. 67. 
(৪) 100 100 . 100 1. 68. 
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এবং অনাবাদী পতিতজমি আছে সেই সমস্ত নিয়ে কৃষকদের মধ্যে 
বিলি করে' দেওয়া হ'ক। তা হলেই জমির পরিমাণের অল্পতা দূর 
হবে। তা"রা আরও চায় ষে, কৃষির উন্নতির জন্য কৃষককে রাজকোষ 
থেকে অর্থনাহাধ্য কর! হ'ক, কৃষিশিক্ষালয় স্থাপন করা হক এবং কৃষি- 
শ্রমজীবীদের বাসস্থানের উন্নতি করে' দেওয়! হ'ক। 

স্থইজারল্যাণ্ডে প্রায় সকলেরই অল্স-বিস্তর জমি আছে। 
যারা কল-কারখানায় কাজ করে তাঁদের জমি আছে। যখন 
শিল্প-বাঁণিজ্যের অবস্থা মন্দ হয়, তখন কৃষিই তাদের প্রধান অবলম্বন হয়। 
অন্ত সময়ে কারথানার কাজের অবসরে তাঁরা কৃষির কাজ করে। 
এতে প্রজাসাঁধারণের কাজের অভাঁৰ হয় না, । অন্নকষ্টও হয় না। 
আর, সামাজিক সাম্যও এখানে যেমন এমন আর অন্ত কোথাও নেই। 
এখানৈ প্রভুভৃত্যের সামাজিক মর্ধ্যাদা সমান, তা*রা একত্র পান-ভোজন 
করে এবং গ্রাম্-পরিষদে একত্র বসে" সাধারণ কাজকন্ম সম্পাদন 
করে। দেশময় সভাসমিতি আছে; তাতে রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি 
প্রভৃতির আন্দোলন আলোচন! খুব স্বাধীনভাবে এবং নির্ভীকভাবে 
হয়। এই সকল কারণে সুইজারল্যাণ্ডের প্রজা সখী ও সন্ত 
রাষ্ট্রনৈতিক মতামতের জন্য, রাজদ্রোহিতার জন্ত বা সমাজদ্রোহিতার 
জন্য পৃথিবীর অন্য দেশ থেকে যার! নির্বাসিত হয়, তারা এখানে আশ্রয় 
লাভ করে, এবং নির্ভয়ে আপন আপন মতামত প্রচার করে। 
কিন্ত এ সকল মতামত স্ুুইস্‌ প্রজার মনে কোন বিকার জন্মাতে 
পারে না) কারণ, তার! সুখ-সন্তৌষকবচের দ্বারা রক্ষিত। 

অর্থশীস্ত্রবিশারদেরা এবং সমাঁজ-তান্ত্রিকেরা৷ একবাক্যে বলেন যে, 
ফেদেশের কৃধীবল সুখী ও সন্ত সে-দেশে সমাজতান্ত্রিক আবর্তন 


(5০91 6:9090:960 1০501000 ) কখন সফল হ'তে পারে 


৯৪৬ বাঙলার কৃষকের কথা 


না। সমাজের স্থিতি ও বৃদ্ধির সূল ক্ৃধীবল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই 
 ফে, এই ক্কষীবল কোন রাজ্যেই তা'র স্তায়তঃপ্রাপ্য অধিকার পায় 
নি। তাই ইউরোপের সকল রাজ্যের কৃষকের! তাদের প্রাপ্য 
অধিকার আদায় করবার জন্ঠ সমবেত চেষ্টা করছে। শ্রমজীবীরা! যেমন 
বলছে, 41010150523905 06511 000106065, 80169” তেমনি 
ক্কষকেরাও বলেছে, সম্মিলিত চেষ্টা না করলে কোন ফল হবে না, 
অতএব সকল কৃষক সম্মিলিত হও। এই উদ্দেশ্টে ১৯২* খুষ্টাব্ের 
আগষ্ট মাসে পাঁসাউ নগরে (7689524 ), শ্রমজীবীদের [0600806001- 
এর মত একটা 01660. [10619 030021” গঠিত হয়েছে । এই 
কৃষক-সংঘে বাভেরিয়া, অষ্টিয়া, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া, ফরাসী-নরমাণ্ডি, 
ক্রোসিয়। এবং স্থইজারল্যাণ্ড থেকে কৃষক-প্রতিনিধিরা সমবেত হয়েছিল। 
হল্যাণ্ড ও ডেনমার্ক প্রতিনিধি পাঠাতে পারে নি, কিন্তু সহানুভৃতিস্থচক 
অভিনন্বন-পত্র পাঠিয়েছিল । বাভেরিয়ার 1): [761 এই আন্দোলনের 
প্রধান পরিচালক। এই কৃষক-সংঘের সদস্ত-দংখ্যা এখন হাঙ্গেরিতে 
ত্রিশ লক্ষ, অষ্টিংয়াতে ছু লক্ষ পঞ্চাশ হাঁজার, বাভেরিয়াতে তিন লক্ষ 
ষাট হাজার, ক্রোশিয়াতে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার এবং বুলগেরিয়াতে 
এক লক্ষ ৫ । 

ভারতবর্ষ এখন আর সেকালের মত অন্ত অন্ত দেশ থেকে অবচ্ছিন্ন 
নয়। সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ করবার যে প্রবল আকাধা পৃথিবীর সর্বত্রই 
আজকাল দেখা যাচ্ছে, ভাতবর্ষেও তা*র আবির্ভাব হয়েছে । সামাজিক 
ও রাষ্ট্রনৈতিক সমানাধিকার এ দেশের লৌক সেকালেও বুঝত, 


(৫) 106 19000 200 00৩ ১৮৮02 0 08206 255 
1921. 





একালেও বৌঝে। সকল সমানাধিকার-ভ্ঞানের সূল যে অদ্বৈত-তন্ধ তা. 
এই দেশেরই একটা! প্রধান বৈশিষ্ট । এখন এই অদ্বৈত-তস্বকে কেব্ণ 
আধ্যাত্মিক ধর্মভাবের গম্ভীর মধ্যে আবদ্ধ না রেখে সামাজিক 
ও রাষ্্রনৈতিক ব্যাপারে প্রয়োগ করতে হবে। তা হলেই, শ্বদেশীই 
হক আর বিদেশীই হক, শীসক-শাসিতের মধ্যে, প্রভেদ থাকবে না ৬1 
কিন্ত এর জন্য যে চেষ্টা! ও যত্ের আব্তক তা দ্ব-প্রধীন, স্ব-তন্ধ হয়ে 
করলে চলবে না। অন্ত অন্ত কাজের মত এতেও “সংহতিঃ কার্ধ্য 
সাধিকা”। বনুকাঁলের পরাঁধীনতায় ভারতবাসীর মনের এই তাৰ সুযুপধ 
হয়ে পড়েছিল, নিষ্ষিয় হ'য়ে গিয়েছিল। পাশ্চাত্য দেশের 
5০01213510 ও 00107057910এর চিন্তাতরঙ্গ ভারতবর্ষেও আসছে। 
এখন যদি কেউ আরবসাগরের উপকূলে দীড়িয়ে এই তরঙ্গকে সম্বোধন 


করে বলে, “ই পর্যন্ত আর এদিকে অগ্রসর হয়ো না” তা হলে 


কি সেই তরঙ্গ সেই কথ শুনে আর এ দেশে আসবে ন1 ?. ইংলগডের 
রাঙ্গ! ক্যানিউট (0886৩) একদিন সমুদ্রতরঙ্গকে মন্বোধন করে 
বলেছিলেন, “1705 ভি 51700 00০8 ৪০ 2000. 100 ড00615 
সমুদ্রতরঙ্গ রাজার সে নিষেধ-আজ্ঞা পালন করে নি। এই পাশ্চাত্য 
চিন্তীতরঙ্গও সে নিষেধ শুনছে না। তাঁড়িততরঙ্গের মত আকাশভেদ্‌ 
করে' এসে সে তরঙ্গ ভাঁরতবাসীর মনকে স্পন্দিত করছে, তাঁকে 
জাগ্রত করে' দিচ্ছে। সমাজ এবং রাষ্ট্রে পরিচালন ধার! ধর্ম 
বলে, কর্তব্য বলে" গ্রহণ করেছেন, তাঁদের এই ধর্মসাধনের জগত, এই কর্তবা- 


(৬) 109 78:076150 10081990075 আ0300 [016591160, 
00৬12050006 1030016 0£ 0015 ০০0৮০:৮ 17901001995. 
81916 1) 90199.01051066 01৮ ০? 0885 07686 ত10০916 
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১৩৮ বাঙলার কৃষকের কথা 


সম্পাদনের জন্ত কৃষকের সহযোগিতা, কৃষকের সঙ্গে সংঘবদ্ধ হওয়া, 
একান্ত আবগ্তক। কৃষকেরও এ জ্ঞান হয়েছে যে লোক সংখ্যার তারাই 
শতকরা আশী. জন, এখন আবগ্তক তাদের সংহত হওয়া, সংঘবদ্ধ 
হওয়া। তাই তাদের মধ্যেও এই আকাঙ্জা প্রবল হয়েছে। ভারতের 
ক₹্ষক আর অবহেলার পাত্র হয়ে থাকতে চাচ্ছে না। এখন সে 
ঘারিদ্রয ছুঃখ-বিমুক্ত, স্বাধীন, স্বাবলথী, পুরণ-ম্য্যত্ব লাভার্থী একজন বিশিষ্ট 
ব্যক্তি হ'তে চায়। বারা স্বাভাবিক অভিব্যক্তির ধার! নিরীক্ষণ 
করছেন, তাঁরাও বলছেন কৃষকের এ আকাঙা৷ ছুরাকাঙ্গা নয়, এ 
স্বপ্নের কথা নয়, কল্পনা-রাজ্যের কথা নয়, ইউটোপিয়ার (৮৮০49 ) 
কথা নয়--বাস্তব-রাজ্যের একটা কঠিন সত্য। 





উপসহহান্ন 


ঃবিষ্যতের কৃষক তার র্বাস্তঃকরগ-বাঞ্ছিত এই অবস্থায়. উপনীভ 
"লে আবার সেই প্রাচীন কালে সরস্থতীতীরে বামদেব খষি দেবতার; 
কাছে যে প্রার্থনা করেছিলেন__ 
মধুমতীরোধধীর্দযাব আপো। মধুমন্‌ নে ভবসনতরীক্ষম্‌। 
্বেত্রম্ত পতি মধুমান্‌ নো অন্তরিযা্তো। অন্বেনং চরেম ॥ 
শস্যসমূৃহ আমাদিগের জন্য মধুযুক্ত হউক, হ্যলোক সমূহ, জল সমূহ ও 
অন্তরীক্ষ আমাদিগের জন্ত মধুযুক্ত হউক, ক্ষেত্রপতি আমাদিগের জন্য মধুযুক্ত 
হউন। আমরা অহিংসিত হইয়। তাহাকে অনুসরণ করিব। 


শুনং বাহাঃ শুনং নরঃ শুনং কৃষতু লাঙ্গলম্‌। 
গুনং বরত্রা বধ্্তাং শুন মা মুদিং গয় ॥ 
বলীর্বাসমূহ সুখে বহন করুক) মনুষ্যগণ সুখে কায করুক, নাঞ্গিল 
স্থখে কর্ষণ করুক প্রগ্রহসমূহ স্বখে বদ্ধ হউক এবং প্রতোদ সুখে প্রেরণ 
কর। 
__সে প্রার্থন। সফল হবে। আর আমাদের দেশ হবে-_ 
ষত্রানন্দাশ্চ মোদাশ্চ মুদ্রঃ প্রমুদ আসতে । 
কামন্ যত্রাপ্তীঃ কামাস্তত্র মামমৃতং কৃধি ॥ 
ঘথায় বিবিধ প্রকার আমোদ আহ্লাদ আনন্দ বিরাজ করিতেছে, যথায় 
অভিলাষী ব্যক্তির তাবৎ কামনাপূর্ণ হয়, তথায় আমাকে লইয়৷ অমর 
কয়। 
তখন বাঙল! আবার সোগার বাঙলা হবে) গোলাভরা ধান, 
গোয়ালভর৷ গোর, ফুলফল-ভরা তরুলতা! নিয়ে লক্ষী ঘরে ঘরে বিরাজ 


করবেন। 


